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বিজ্ঞাপন । 


কলিকাতার ছাত্রনমাজে ও অন্যান্য স্থানে মধ্যে 
সধ্যে নানা বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া! হইয়াছে, 
তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র মুদ্রিত করা 
গেল। ইহার অনেকগুলি অগ্রে স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত 
হইয়াছে । কিন্তু দে আকারে থাকিলে হারাইয়৷ যায় 
এই জন্য একত্র সত্গ্রহ করা গেল । ' এতদ্বারা যদি 
কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলেই শ্রম 
সফল। 
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মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল । 


০ শিপ ০ বাশি 


গ্গীঠকদিগের মধ্যে বোধ হয় এমন একজনও লোৌক নাই, 

ধাঁহাকে মময়ে সময়ে নিজের ভূর্ধলতায় নিজে লজ্জিত হইয়! 
অশ্রপাত করিতে হয় নাই। জীবন-বংগ্রামে আমরা প্রতিনিয়ত 
দেখিতে পাইতেছি, যেন কোন অলক্ষিত শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়1 
আমাদের সাধু সংকল্নসকলকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে, আমাদের 
প্রতিদিনের শত শত প্রতিজ্ঞাকে চূর্ণ করিতেছে, আমাদিগকে 
কেশাকর্ষণ করিয়া রিপুকুলের পদতলে লুষ্ঠিত করিতেছে। যাহা 
দের সদসত জ্ঞান আছে, ধর্মভয় আছে, অসৎবিষয় পরিহার 
পুর্বক সৎবিষয় অবলম্বনে প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির 
আঁকাঁ্ষা আছে, তাহাদের পক্ষে এ অবস্থার স্তায যন্ত্রণাদায়ক 
অবস্থা আর কি হইতে পারে ? &ইরূপে নির্জনে কত লোকের 
চক্ষে আহ্ইত্টৈর অশ্রধারা বিগলিত হইতেছে তাহা কে 
বলিতে পারে? নরকুলে ট্াহারাই সৌভাগ্যবান, তাহারাই 
স্বখী, ধাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় ন1,ধাহাদের বাঁসনাপ্ও শক্তির 
াম্য গীছে এবং ষাহাত্দর প্রাণের আকাজ্জ! বাহিরের জীবনে 
পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সাধুদ্দগের জীবন আলোচনা করিলে 
আমরা কি দেখিতে পাই? তাহারা বখন নির্জনে *বসিয়া. 
আত্ম- চিন্তা রত স্ইইতৈন এবং গাহাদের নেত্রগ্রণ্ত দিয়। 
অশ্রধণবী। বিগ লিতহহত সে সময়কার ভাবের বিষয় চিত্ত] 
কম্মিলেঞ্জমর। ও অন্থভুব রুরি? কোন্‌ মনস্তাপে তীহা- 
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দিগকে ম্লান করিত? কোন্‌ গুঢ় মানসিক ব্যাধি তীহানিগকে 
অশ্রজলে ভাদাইত? চিস্তা করিলেই দেখিতে পাইৰ যে, 
আকাজ্ষা ও শক্তির অসামঞ্রম্তই এ অন্কুতাপ ও অশ্রর কাঁরণ। 
তাহার! জীবন-সংগ্রামে যখন দেখিতেন যে, তাহাদের শক্তি 
তাহাদের ইচ্ছার অনুরূপ নয়, তখনই তাহাদের হৃদয় এভীল 
শোকে আকুল হইত ; তথনই তাহার! মনের ক্ষোভে মস্তকের 
কেশ ছিন্ন করিয়া ও পৃথিবীর ধূলিতে সেই মস্তক পুর্ণ করিয়া 
ঈশ্বরের চরণে পড়িশ্বা আর্তনাদ করিতেন । এইরূপে জীবন- 
সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আমাদের অনেককেই অনেক সময়ে 
পরিতাঁপিত হইতে হয়। সাধ করিয়া ঘরখানি কাধিলাম, হঠাৎ 
ছুরস্ত ঝটিক। উখিত হইয়া আমার ঘর ভাঙ্গিয়! দিল, তাহার 
মালমসল। চতুদ্দিকে ছড়াইয়া রহিল। সেই বিক্ষিপ্ত মালমসলার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন দুঃখের সঞ্চার হয়, সেইরূপ 
আমর! অনেক কষ্টে যে চরিত্রের ঘর বাঁধি, তাহাঁও যখন 
প্রবৃত্তি বা প্রপোভনের আঘাতে ভগ্র হইয়া! যায় এবং ভাহার 
মালমসলাগুলি হদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয় থাকে, তখন সেইগুলির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজ্জনে অনেক অশ্রুপাঁত করিতে হয়। 
এইক্পে ভগ্ন চরিত্রের বিক্ষিপ্ত উপকরণ পামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া ক্ষুপ্ হন নাই, এরূপ লোক নাই ধলিলেও অত্যুত্তি” হয় 
না। প্রতিজ্ঞার বলের অভাবে নিজ. নিজ চরিত্রে যে ছুর্গাতি 
হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি এবং তাহা ম্মরণ করিলে 
এর্থনও' দয় শোঁকসন্তপ্ত হয় ; সুতরাং দেই চরিত্রের বলের 
বৃদ্ধির উপায় কি, এ প্রশ্নের মীমাংসায় সকলেরই মনোযগ 
হুইবে। 
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ক্লিস্ত মাঁনবচরিত্রে প্রতিজ্ঞার বলের প্রয়োজন কত, তাহ 
জানিবার পূর্বে মানবচরিত্র কি তাহ! জানা আবস্তক। অতএব 
অগ্রে সেই বিষয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাই- 
তেছে। আমরা আজি পর্য্যন্ত চরিত্রের তিনটী লক্ষণ শুনিয়াছি। 
গ্রাথর্টা এই,_কোন ব্যক্তির সহিত মিশিয়া ও তাহাকে বার 
বাঁর দেখিয্বা তাহার চক্ষু মুখ নাসিক! অঙ্গপ্রত্যক্গ সম্বন্ধে আমা- 
দের যেমন একটা সাধারণ সংস্কার (৫০821 1৭০৪) হয়, যাহাকে 
চলিত"ভাষাক্ন “আকৃতি” বলে,সেইরূপ লোগ্বকর সহিত মিশিকা 
ও তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া তাহার হৃদয় মনের দৌষগুণ 
সম্বন্দে আমাঁদের একটী সাধারণ সংস্কার জন্মে, ষাহাকে তাহার 
হৃদয় মনের চেহারা বলা যাইতে পারে, ইহাই তাহার চরিত্র । 
কোন বিদেশগত বন্ধুর কথা মনে করুন। তাহাকে স্বৃতিপথে 
আনিবামাত্র তীহার বাহিরের শরীরের একটা আকৃতি মনের 
মধ্যে অঙ্কিত হইবে । অর্থাৎ তাহার চক্ষু মুখ নাসিকা প্রভৃতি 
অঙ্গপ্রত্যলের সুক্ষ শুক ভাব আসিবে না; কিন্ত সমুদায় সম্বলিত 
ও সকলের ঈমষ্টি ভূত একটা স্থুল ভাব আদগিবে; ১ তধ্হাই তাহার 
শরীচুরপ চেহারা! বা আক্ৃতি। সেইরূপ কোন দূস্থিত বন্ধুর 
নাম উল্লেখ করিলে, তাঠার হৃদয় মনের যে ছবি মর্লে অঙ্কিত 
হয়, তাঁহ1 তাহার চক্রিত্র। “সেই ছবি তাহার হৃদয় মনের, 

গুণাবলির সমষ্টি-সম্ভৃত। 
দ্িতীত্ন লক্ষণ.:-_মানবপ্রক্কৃতির অব্যক্ত গৃড় শক্তিই করিত্র। 
এই লক্ষণটা কয়েকটা ষান্ত দ্বারা দ্বিশদ করা আবশ্তক্ষ বোধ 
হইতেছে । ১ প্রথমে লোকের বিদ্যা বা বাৎপত্তির বিষয় বিবে- 
চন কছী ধাউকঈ হি বা1রাৎপত্ি কাভাকে বলে? মনে 
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করুন একজন সুশিক্ষিত এবং বিবিধ বিদ্যায় পাঁরদর্শা খব্যক্তি 
অল্পবয়স্ক শিশুদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই 
শিক্ষাদান কার্ধযে তাভার যতটুকু বিদ্য। বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে, সেইটুকুই কি তীহার বিদ্যা? তাহা নহে। সেই 
কাধ্যের পশ্চাতে যে অব্যক্ত গুঢ় শক্তি রহিয়াছে, বীহান 
প্রভাবে তিনি স্ন্দররূপে শিক্ষা দিতে পারিতেছেন এবং 
আবশ্যক হইলে আরও এরূপ অনেক শিক্ষা দিতে পারিবেন, 
সেই অব্যক্ত গুঢ় শক্তিই তীাহাৰ বিদ্যা বা বুাত্পতি। 'একটা 
জাতির বিষয় চিন্তা করা যাউক; এই যে ইংরাঁজের! এ দেশ 
শাসন করিতেছেন) এই শাসনকাঁর্যে তাহাদের ষে সকল কর্ন 
চারী নিযুক্ত আছেন, আমরা তাহাদের অনেক বিদ্য। বুদ্ধি ও 
দক্ষতার পরিচয় পাইতেছি; কিন্তু কেবল সেইটুকুই কি 
ইংলগ্ডের মহত্ব ? তাহা নহে। এবিদ্য। বুদ্ধি ও দক্ষতার 
পশ্চাতে; যে অব্যক্ত বহুদূর প্রসারিত বিদ্যা ও দক্ষত] রহিয়াছে, 
বাহার গুণে এরপে সুশাসন কর! সম্ভব হইয়াছে এবং যাহার 
প্রভাবে তাহংদের শত শত ব্যক্তিকে আজি হত্যা করিলে? 
তখনই অপর শত শত ব্যক্তি মেই স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে, “সই গুঢ় শক্তি বা অব্যক্ত মানসিক বলবীর্ষ্যই 
ইংলগ্ডের মহত্ব । অর্থাৎ, ভাবুন পেই দেশ কিরূপ বলবীর্ধয- 
সম্পন্ন, যে দেশের প্রথম শ্রেণীর লোক গ্লাডষ্টোন্‌ প্রভৃতি এ 
দেশে 'আনিবার চিন্তাও কখনও করেন না, যে দেশের দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোক ফসেট, প্রভৃতি, এ দেশে "আসা আবশ্তক ভাবেন 
না, যে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর লোক গ্রাণ্ড ডফ্‌ প্রভৃতি উন্নত 
পদলাভ করিয়া কচিৎ এ দেশে আগমন করেন : আততাং ৫ঘৈ 
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দেশের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর লোকের দ্বারাই, এই বিশাল 
ভারতসাম্ত্রাজ্য শাসিত ও স্থরক্ষিত হইতেছে । অতএব ইংলগ্ডের 
ঘে বল আপনার! দেখিতেছেন তাহাতেই ইংলণ্ডের মহত্ব নয়; 
কিন্তু যাহ! দেখিতেছেন না» তাহাতেই মহত্ব নিহিত রহিয়াছে । 
চন্ডিি সন্বন্ধেও *এইরূপ। কথা ও কাজে লোকের যতটুকু 
সাধুতার পরিচয় পাইতেছি, তাহার পশ্চাতে যে অব্যক্ত ও 
গভীর কুপ-মমান সীধুত্তার উৎম রহিয়াছে, যাহা হইতে এ কথা 
ও কাজ উৎপন্ন হুইয়াছে ও আবশ্তক হুইলে পরর্ূপ শত শত 
কথা ও কাজ উৎপন্ন হইবে, মানবপ্রক্কৃতি্রী সেই গুঢ় শক্তিই 
চরিত্র |" ইহাঁকেই ধর্মজীবন বলে। 

এই চরিত্র যেখানে নাই,সেথানে মুখের কথ! দ্বারা লোককে 
ধর্মপথে আকৃষ্ট কর] যায় না। অধিক কি, ইতিহাসে আজ 
ধাহ!দের নাম উজ্জল ম্বর্ণক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, ফাহাবা। মুখের 
এক একটী কথাতে কত কত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, 
ধাঁহাদের অঙ্কুলির এক একটা প্াঙ্কেতে এক একটা জাতি মোহ- 
শযা। হইতে উিত হুইগ্রাছে, সেই সকল মন্ুঃজনের কথা যদি 
রণ কপি তাহা হুইলে কি দেখিতে * পাই? “কিসের শুণে 
তাহাদের এত প্রভাব! কি জন্ তাহাদের এত, আকর্ষণ £ 
কৰুল কি মুখের কথাতে ? সেরূপ কথা এবং তদপেক্ষা উচ্চ 
উচ্চ কথাতে তুর্মি অঠমি প্রতিনিয়ত চারি দিকে বলিয়! 
বেড়াইতেছি, কই কয়জন আকৃষ্ট হইল? কয়জন জাগিল ? 
কয়জগ্জের মোহ ধুনদ্র! ভঙ্গ হইল 1 মানুষ যে কথ! বলে'তদ্ারা 
জটুজ হয় নী, কিন্ত! বল্নিত বাকি রাখে, তঙ্বীরাই কাজ 
হয়। গর্থাঞ গ্রেট কঞ্ঠীর পশ্চাতে যদি এমন কোন অব্যক্ত 
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সাধুতা ন! থাকে,যাহার ছায়! সেই কথার উপর পড়িয়া কথাকে 
স্বন্দর করে, যাহা হইতে সেই কথা ও তদন্ুরূপ কত কথ! 
উৎপন্ন সয়, তবে সে কথাকে গলিত পত্রের স্তাঁয় লোকে 
উপেক্ষা করে । জগতের মহাঁজনদিগের কথাতে যে লোকে 
আকষ্ট হইত, তাহার কারণ এই যে, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়! 
কাছে বসিয়া ও আলাপ করিয়া তাঁহার অগ্রে দেখিত যে, 
তাহাদের অস্তরে অগাধ সাধুতার খনি, তৎপরে সেই সাধুতার 
ছাঁয়! পড়াতেই এক একটা। কথ! জীবন্ত বীজের স্ভাঁয় জীবন 
উৎপন্ন করিত। এই গুঁ জীবনপ্রদ শক্তি, এই অব্যক্ত সাধুতা, 
এই হৃদয়নিহিত সাঁধুতাঁর উতৎ্স--ইহাঁই চরিত্র, ইহা, মানব- 
প্রকৃতির সঞ্চত বল (1১590)%9 19706) | 

চরিত্রের তৃতীয় লক্ষণ এইঃ__মানব বেরূপ ধর্ম্মনিয়মের 
দ্বারা আপনাকে চালিত কবে ও যদ্দারা আপনাকে শাসিত 
করে, সেই ধর্্নিয়ম ও সেই আত্মশাসন শক্তিই চরিত্র। এই 
অর্থে চরিত্র মানবের আয়ন্তাধীন ও আত্মশাসন শক্তি এবং 
গ্রতিজ্ঞার বল ষত্তৃতৃ। এই চরিত্র গঠন্‌ সম্বন্ধে মানব্মনের 
সম্পূর্ণ আধিপত্য । 

এখন বিবেচন! কর। যাউক কিকি উপাদানে এই চদ্িত্র 
গঠিত হয়। সমুদায় চরিত্রবাঁন্‌ ব্যক্তির মানিক গুণাবলের 
বিষয় চিস্তা করিয়া! দেখিলে তাহাদের চিত্রের মূলে তিনটা 

উপাদান দৃষ্ট হইবে। 

_.. শ্রথমন্উপাদান, ধর্সনিয়মে বিশ্বাস । রর নিয়ম নকলে 
অবিচলিত 'আস্থা ভিন্ন কেহই অদ্যাপ্সি চরিত্রবান্‌ পলক 
হইতে পারেন নাই ; এই সংসারের প্রঙ্গিকুলু "হেত কলের 
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মধ্যে কাহার সাধ্য মানবকে সুহ্থির রাখে! আমাদের পদ, 
তলের মৃত্তিক যেন নিরন্তর কালমৌতে নীত হইয়! সরিয়! 
যাইতেছে ; ফাড়াইৰ কি, প্রবল আ্োত আসিয়া আঘাত 
কক্তিতছে ! প্রলোভন সকল নান! দিকে আকর্ষণ করিতেছে ; 
ধর্মের সুক্ম দিয়ম্*সকল একবার দেখিতে পাইতেছি আবার 
প্রবৃত্তির কলুষিত জলের মধ্যে হাঁরাইয়া ফেলিতেছি । এই 
চঞ্চল, অস্থির, প্রতিকূল ঘটনাঁবলির মধো আমাদিগকে সুস্থির 
রাখে কে? দেখিতে পাই ধাহারা বিশ্বাস চক্দে সেই সুক্ষ 
নিয়মগুলি লক্ষা করিয়া তদুপরি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইতে 
পাঁরেন, তীহাঁরাই কথঞ্চিৎ স্বস্তির থাকিতে পারেন? বিশেষ 
বিশ্বাসের দৃঢ়তা ভিন্ন সে ধন্দ নিয়মগ্ডলি অব্লম্বন করা যায় না। 
এক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দেখিবে যে, চারিদিকে অধন্বের জয় 
হইতেছে, অধন্শীচরণের দ্বার লোকে স্খ-সযুদ্ধি সঞ্চয় করি- 
তেছে, পদ্দে পদে ধন্মনিয়ষ সকল লঙ্ঘন করিতেছে, অথচ 
সেপ্যক্তি ধর্মকে সার ভাবিয়া সেই পথ অবলম্বন করিবে, 
একি সাথুরণ বিশ্বাদের কখ!! এইবূপ বিশ্বাসের দৃচতা 
ভিন্ন অদ্যাপি কেহ মানবন্ধুলে রি লাঁভ,করিত্তে সমর্থ 
হন বাই । আমাদের দশে এক প্রকার পিপীলিকা আছে, 
তাহাদের অধ্যবসাক্স এত দু যে, তাহারা যদি কোন বস্তকে 
ংশন করে, আর যদি ভু্ষি তাহাদের শরীর ধরিয়া! টানাটানি 
কর, শরীরটা মন্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়? আসিবে কিন্তু 
তথাপি স্তাহারা দংশন শিখিল কর্মিব না। জগতের চরিত্র 
বুল বওক্তিগণও সেইনপ প্রাঞ্পণে ধন্দ্রকে ধরিয়া থাকেন। 
উাহাদিগঞ্ যন্ধি হত্ত্যা “ঃর, তীহাঁর! মরিতে মরিতেও তীহা- 
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দের অবলম্থিত' সত্যগুলিকে ধরিয়া থাকিবেন। . ইতিহাসে 
এরূপ বিশ্বাসবান্‌ ব্যক্তির অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

আমেরিকার ভূতপুর্ব প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড সাহেব অতি 
দরিদ্র লোকের সন্তান ছিলেন। তিনি সপুদশ বংসর বমসে 
যখন সামান্ত কার্য্যের দ্বার অর্থোপার্জন ক্ষরিবার মানসে 
শ্বগৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তীহার ধর্্ম-পরায়ণা মাতা 
তাহাকে একটা কথা বলিয়] দিয়াছিলেন। (19979 60 ৫9 69 
11076 105 ৮০১) “বাছ। যাহ1 কর্তব্য বলিয়া জানিবে তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইতে ভয় পাইও না”। কি আশ্চর্শ্য উপদেশই সেই 
দরিদ্রের পরীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল! গারফিল্ড 
নিজে বলিয়াছেন, মায়ের এই অমূল্য উপদেশ অবিনশ্বর 
অক্ষরে তাহার হদয়পটে চিরদিন অস্কিত ছিল। ইহাঁরই 
শুণে তিলি বড় হইতে পারিয়াছিলেন । এই যামান্ত কথ! 
কয়টা তাহাকে অনেক সঙ্কটে উদ্ধার করিয়াছিল। ইহারই 
জন্য তিনি সাধুতাচরণে কখনও ভীত হুইতেন না। গরে 
বয়ঃপ্রাপ্ত ও উচ্সেপদস্থ হইয়া যখন তাহাকে .কার্ধ্যকালে 
লোকের" প্রতিকূলত! ও আপত্তি পদে পদে সহ করিতে হইত, 
তখন তিনি জননীর পূর্বের কথাগুলি স্মরণ করিয়! হঁদয়ে 
বল সঞ্চয় করিতেন। ধর্ম নিয়মে'বিশ্বায় স্থাপন করিতে না 
পারিলে মানবের মনুষ্যত্বই হয় না। 

চরিত্রের দ্বিতীয় উপাদান, কর্তৃত্বশক্তি জ্ঞান (3925০ ০ 
1০151810115)-_আমার মনেশ রাজ্যে আমি কর্তী, আমার 
সথকৃতি ুষ্কৃতির জন্য আমি দায়ী। আমর দেশ্বাস ও মংস্কঠর 
অনুসারে কার্য করিতে আমি স্বাধীন ।* তাহাতে: হস্তক্ষেপ 
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কারতে কাহারও অধিকার নাই। এই জলন্ত কর্তৃত্ব জ্ঞান সকল 
চরিত্রবান লোকের প্রকৃতির একটা প্রধান লক্ষণ। এই অন্ত 
তাহার অত্যন্ত স্বাধীন-চেত1 পুরুষ। তাহাদিগকে ভয় 
প্রদর্শন বা নির্যাতন দ্বার! দমন করা খায় না। তন্দ্রা তাহা- 
জ্বর তেজকে দশগুণ বৃদ্ধি করে। তাহারা যাহা করেন 
তাহা নিজের ভাব ও নিজের কাঁজ। পরের পুচ্ছলগ্র হইয়। 
তৎ্প্রদর্শিত পদ্রবীর অনুসরণ কর, ইহা তাহাদের গ্ররুতি- 
বিরুদ্ধ। তাহাদের অন্তর স্বাধীন ও স্বিতত্ত্র। তাহাদের 
আত্ম! এই স্বাধীনতার বাধু সস্তোগ করিয়াই বল সঞ্চয় করে। 
তাহার যখন এমন কথাও বলেন, যাহা অপর দশজনে পুর্বে 
বলিয়াছে, তাহার মধ্যেও এক প্রকার নৃতনতর সজীবতা, 
সতেজতা থাকে, কারণ পুর্বে তাহা। বলিয়াছে বলিয়া বলা 
হয় না, কিন্ত চিন্তাজগতে ুরিতে ঘুরিতে নিজের? কুড়াইয়! 
পাইস্লাছেন বলিয়াই বলেন। বে কর্তৃত্ব বুদ্ধি হইতে বাহিরে 
তেজন্বিতা, সেই কর্তৃত্ব বুদ্ধি হইতে অন্তরেও তেজস্বিতা | 
তাহার* অস্ত্রের রিপুকুলের প্রতি সর্বদাই ভ্রকুটা করিতে-, 
ছেন৮ “কি। ৪9 চিত্রচাপল্য উপস্থিত করিস”, বলিষ। 
ইহার রিপুদলের প্রতি কিকশ ভাবে তাঁকাইতেছেন। ইহা- 
দরের পরক্কতি একদিকে শপ শক্ত যে, অতি কঠিন অস্ত্রও ভেদ 
করিতে পাবে না অপর দ্িফে কোমল। “বজাদপি কঠোরাণি 
মৃদূনি কুসুমাদপি”* বাস্তবিক ইহাদের প্রক্কৃতি একদিকে "বজ্র ' 
অপেক্ষাও কঠিন অপর দিকে পুষ্প অপেক্ষাও মৃছু! 

তৃতীয়, উপাদান, আুয্মশাসন। আপনাকে যিনি স্বীয় 
শা্গনে গ্রাঁখিতেণ অসমর্থ আহার চরিত্র অদ্যাপি গঠিত হয় 
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মাই । জগতের চরিত্রবান ব্যক্তিগণ এই গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
কেবল বিশ্বাস দ্বার ধর্্ম-নিয়ম সকলকে দেখিলেই হইবে ন্‌) 
আপনাকে সেই সকল ধন্দনিয়মের অনুগত করিতে পারাই 
সহত্ব। মানুষ যখন আপনার চিত্তকে আপনি শাসন করিয়। 
আপনাকে ধন্ম নিয়মের অনুগত করে, তদপেক্ষ। নর দৃহ 
আঁর কিছুই নাই আপনীকে কর্তব্য জ্ঞানের অধীন করি" 
বার চেষ্টাতেই মানুষের হৃদয় মনকে মহৎ করে। কারণ 
স্বার্থপরত1 ও সুখীশক্তিকে অতিক্রম করিতে ন। পারিলে 
মানুষ প্রকৃতরূপে কর্তৃব্য-পরা়ণ হইতে পারে না) এই 
আত্মশীসনের শক্তি হইতেই আধ্যাস্মিক স্বাধীনতা উৎপন্ন 
হয়। দাসত্ব বড দুঃখের অবস্থা, স্বাধীন হওয়। বড় সুখ । 
কিস্ত স্বীয় প্রবৃত্তি ও বিপুদিগের অধীন হওয়ার স্তায় ঘাসত 
আব কি আছে ? নিজের অন্তরে থে দীপ, সে বর্চহরে কতদিন 
স্বাধীনতার পতাকা উ্ভভীন রাখিতে পারে সামাজিক দাসত্ব, 
রাজনৈতিক দাসত্ব; অপরাপর সকল প্রকার দীসত্বই এই ঘোর 
আধ্যান্মিক দাসতের- প্রতিষণিত ফলমাত্র বলিল্পে অত্যুক্তি 
সমু না 

মহাঁমনা। চরিত্রবান ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মশানন-শজি 
দেখতে পাওয়া বাস । তাহারা প্রবৃত্তির অধীন নন, কিন্ত 
প্রবৃত্তি সকলই তাহাদের অধীন । তাহার! শ্বেচ্ছামতে স্বীয় 
্রীয় মনকে যথেচ্ছপথে নিয়োগ করিয়। থাকেন 1. মনেরও 
অভ্যাস তি শিক্ষা এইরূপ যে; সে অন্তপ্ধে যায় না । ইংলগ্ডের 
মহারাণী এলিজেবেখের চ্যান্সেলর লি বর্ন বিষয় এইরূপ 
উক্ত আছে যে (তিনি বর্মৃস্থান হইতে 1 করিয়া আসিয়! 
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আপনার রাঁজকীয় পৌষাঁক উন্মোচন করিয়া রাখিবার সময় 
ঘলিতেন ৫116 €5916) [,010. 0052006110+৮ “অর্থাৎ লর্ড চ্যান- 
সেলর, ওইখানে থাক,” ইহার পর যখন তিনি স্বীয় পরিবার 
মধ্যেপারিধারিক সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন আর 
খোর চিন্তা তীহান্র চিন্তকে বিক্ষিপ্ত করিত না। মনস্ী 
লোকের চিহ্ব এই থে, তাহার] একটা চিন্তাকে বলিলেন দশ- 
দিন বিলম্ব কর, অমনি সে চিন্তাটা দশদিন অর মাথ1 তুলিবে 
না| .নিজের হৃদয় মনের উপর যাহার এ কার শক্তি আছে, 
তিনিই বীর, তিনিই স্বাধীন ; এইরূপ লোকেই জগৎকে পরি- 
চালিত করিয়! থাকে । “কাম ক্রোধৌ বশে ষস্ায তেন লোৌক- 
ত্রয়ং জিতং” কাঁম ক্রোধ ধাহার বশীভূত, তিনি লোকত্রয়কে 
জয় করিয়াছেন। যীশু একবার তাহার শিষ্যদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন,“সত্যকে জান, সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে ।” 
বাস্তবিক সত্যের সঙ্গে একতাই গপ্রন্কত স্বাধীনতা । আমরা 
ঘে ভীরু, তাহার কারণ এই যে, আমরা ভিতরে দাস 
হইয়া ব্রহিরাছি । অন্তরে যে আপনার কর্তা, শ্দে বাহিরে 
বীর।, 

এখন প্রশ্ন এই, আর্মাদের প্রতিজ্ঞার বল এত অল্প কেন? 
ইহার *বিবিধ কারণ দৃষ্ট 'হয়। প্রথমতঃ-_হয়ত অনেকে 
স্বৈরাচারী ও ইন্র্রিরপরায়ণ পিতামাতার নিকট হইতে দুর্বল 
দেহ মন গ্রাপ্ত হইয়াছেন। কাহারও পিতা হয়ত স্ীরধপায়ী 
লোক ছিলেন। স্থরাখান দ্বার] মানবের দেহের স্সাফীগুলকে 
নিতান্ত" দুর্বল করে এবং ২এ্তিভার বল হস করিয়া দেয়; 
সুতষ্ধাং ০সস্তাঁনওঞ দুর্বল প্রতিজ্ঞা পাইক্লা জন্মগ্রহণ করে। 
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আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি যে, পিতামাতার কু-অভ্যাঁস 
নিবন্ধন হতভাগ্য সন্তানগুলি এত দূর্বল হইয় জন্মে যে, তাহা 
দের সহঅ চেষ্টা ও উদ্যম পদে পদে বিফল হইর] যায়। 
শিক্ষিত যুবক, মনে রাখিও তোমার কদাঁচারের ফলভাগী 
কেবল তুমি নও, তোমার সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত । 

দ্বিতীয়তঃ, বালককাল হইতে আমরা আত্ম-সংযম শিক্ষ। 
করি না। অনেক সময় বাঁলক বালিকাকে সম্পূর্ণরূপে তাহা 
দের প্রবৃত্তির 'অন্ুনরণ করিতে দেওয়া! হয়। সে জন্য 
তাহাদের চরিত্রে আত্ম-সংযম ও সহিষ্ণুতা, এই ছুইটী গুণ জন্মে 
না; তাহার পর তাহাদের অস্তরে যে কোন ইচ্ছার উদয় হয়, 
আর তাহাঁরা তাঁহাকে নিয়মিত করিতে পারে ন1। এরপ প্রক্ক- 
তিতে প্রবৃত্তির বল অত্যন্ত অধিক এবং প্রতিজ্ঞার বল অতি 
অনু হয়। কেবল যে অতিরিক্ত পান ভোজন্‌ ও নিষিদ্ধ ইন্ডিিয় 
সেবা করিলেই স্বৈরাচার রি 105001001)09) হয়, তাহা নহে; 
হদয় মনকে অসংযত ভাবে : প্রবৃতি শোতে নীয়মান হইতে 
দেওয়াই স্বৈরাচার । এতদ্বারাও আত্মসংঘমের শক্তিকে 
হাস' করে। অভ্যাসের্র এমনি প্রভাব যে, একবার যাহ! 
অভ্যাস পার তাহা হইতে হৃদয়কে নিবৃত্ত করা পরে কঠিন 
হইয়া পড়ে। যাহারা কিছুকাল প্রবৃণ্তর দাসত্ব করিয়াছে, 
তাহাদের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাঁভ কঠিন। ৫1১৯ বৎসর থে ব্যক্তি 
*কোস প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়াছে তাহার আত্মমংযমের স্পৃহাও 
ক্ষীণ হছয়! যায়, সে সইজে আপন.কে সৎ পথে চালিত 
করিতে পারে না; তাহার পুরাতন প্রভূ তাহাকে, বিবেকের 
কথ! শুনিতে দেয় না। 
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ভৃতীয়তঃ, কোঁন কোন লোকের প্রকৃতি ভাব-প্রধান 
00019018859) ৃষ্ হয়। তাহারা ভাব-শ্রোতেই সতত ভাসি- 
তেছে। তাহাদের উৎসাহাগ্নি এক কথায় জলিয়! উঠে, 
আবার এক কথায় নিবিয়া যায়। এরপ প্রক্কতিতে প্রতিজ্ঞা 
সথ্যীস্ইইতে পারে না ; হ্বতরাং এরপ প্রকৃতি, চরিত্র গঠনের 
প্রতিকূল । ৃ 

প্রতিজ্ঞার বল বৃদ্ধি করিবাঁরও তিনটা উপায়ের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সামান্য *্সামান্ত বিষয়েই 
দুঢ়তা ও সাহসের সহিত কর্তব্য-জ্ঞানের অধীন হুইয়| কার্ধ্য 
করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই সত্যের অনুসারে চলিবার চেষ্টা করা । 
বর্তব্য-পরায়ণ হইতে হইলে সুখ বা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি করিলে 
চলিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিষয়ে কর্তব্য পালন করিয়! 
আপনাকে শিক্ষিত করিতে হইবে । সর্বদ! মনে ভাবিবে, 
লোকুভয়কে যদি গণ্য করি, স্বার্থনাশে যদ্দি কাতর হই, বন্ধু 
বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যদি ক্ষু্ হই৯ সাংসারিক অস্বিধার দিকে 
যদি বার বার চাহিয়া! দেখি, তবে মানুষ, হইতে প্রারিব না। 
মনকে ৷বলপূর্বক ধরিয়া! রিয়া একার যদি* কর্তব্ট কার্ধ্য 
করাইয়! লইতে পারি তত্বই পথ পরিষ্কার হইল । 

স্ুপ্রসিদ্ধ চিস্তাশীলু পর্ণশুত জেম্ন্‌ মার্টিনো বলিয়া 
ছেন, মানবের কর্তব্য-পথ*যেন কুয়াশাতে আচ্ছন্ন ; সাহস 
করিয়া অগ্রসর হও, এখন যে স্থাম ঘন নিবিড় অন্ববারাচ্ছন্ 
বোধ হইতেছে, সেখাক্ন তোমার দৃষ্টি চলিবেএ* আবার 
পক্জাঁতেন্রিয়। পাড়, এঁখন্‌ যাহা পরিষ্কার দেখিতেছ, তাহাও 
অস্্ারাচিছন হা গার্ড । একজন ভক্ত লোক একবার 
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একটা গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মর্দন এই--“আমাঁর 
সমীপের পথ অন্ককারময়, হে ঈশ্বর! তোমার আলোক 
একবার ধর যে, আমি একখানি পা ফেলিবার মত জমি 
দেখিয়া লই ।” ভৃতের ভয় তাহাদেরই অধিক, বাহার! ভূত 
মানে ; কিন্ত যে ভূত মানে না ও সাহস করিয়া অগ্রসর খয়, 
তাহার পক্ষে ভূত নাই। কর্তব্য পালনের পক্ষেও এই 
নিয়ম । যে ভীরু সে বিপদ কল্পনা! করিয়া! সেই ভয়ে জড় 
সড় হয়; যেবিশ্বসী ও সাহসী সে বিপদ দেখিয়াও ভীত 
হয় ন1। | 
কর্তব্য বুদ্ধির অনুগত হইতে গেলেই চিত্ত-সংযমের অভ্যাস 
করিতে হইবে । একটী স্কুলে ক্তকার্ধয হইলে আরও দশটী- 
থলে আশ] ও সাহস বৃদ্ধি পাইবে । মানুষের প্রকৃতি এই ষে, 
মান্য যে পরিমাণে আপনার গৃঢ় শক্তির পরিচয় পাক্সঃ 
সেই পরিমাণে তাহার উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি পাইয়? 
থাকে । শিশ্ত প্রথম যে দিন ছুই পা চলিতে পারিল সেদিন 
তাহার জীবনের এক প্রধান দিন। দে আপনার, শক্তি 
দেখিয়া! আপনি বিস্মিত হুয়। তৎ।রে আর তাহাকে ধরিক্স! 
রাখ! দায় সেইরূপ যে বালক কঠোত্র শাসনে রক্ষিত, ষে 
স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে পায় 71, এবং পিতা যাহাকে 
অকর্্নণ্য বলিয়! ঘ্বণ! করেন, সে যি দৈবাঁৎ ভার-প্রাপ্ত হইয়। 
কোন্‌ একটা বুদ্ধির কাজ করিতে পায়, অমনি তাহার উৎসাহ 
দশগুণ রর্দিত হইয় যায় ।পলোকসমাক্ে বক্তৃতা করিবার নাষে 
খিনি কম্পিত হন, তিনি যদ্দি একদিন ভাস কলিতে পারল, 
অমনি তাহার জীবনের উন্নতির আর একটী ₹।র খুলিয়া গেল। 
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সেইরূপ একটা স্থলে আপনাকে কর্তব্য জ্ঞানের অধীন করিতে 
পারিলে, লোকের সাহম ও সংপ্রবৃত্তি দশগুণ বর্ধিত হয়। 
দ্বিতীয় উপান্ন, চরিত্রবান লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ 
করি সাধুমনা ও মনস্বী লোকদিগের জীবন-চরিত পাঠের 
উপক্ষীর অনেকেই অনুভব করিয়। খাকিবেন। আমর! অনেক 
সময় দেখিয়াছি যে, এক এক জন মহাত্মার জীবন্চরিত পাঠ 
ফরিতে করিতে আমাদের দুর্বল প্রকৃতিকে যেন জাগ্রত 
করিয়! তুলিয়াছে, আমাদের অস্তরে সাহস শু বল বাঁড়াইয়াছে, 
আমাদের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাসকে 
উজ্জল করিয়াছে । আমার একজন বন্ধু একদিন আমাকে 
বলিলেন, রেনাঁনের লিখিত গ্রীষ্টের জীবন-চরিত পাঠ করিয়! 
তাহার চিত্ত কয়েক মান যেন আশ্রর্য্য ভাবের তরঙ্গে 
ভাসিতেছিল। যদি কেহ নিজ চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা 
করেন, যদি প্রতিজ্ঞার বল চান, তবে তিনি জগতের সাধু 
মহাত্মাদিগের জীবনচরিত ম্সোযোগপূর্ববক পাঠ করুন। 
_ শুতিভ্ার বলবৃদ্ধির তৃতীয় উপায়টী ঈশ্বরের উপাসক 
মাত্রেরই বিদিত। তাহা” কেবল 'আত্তরিক “সরল *প্রার্থন! . 
মানবাত্মাতে বল ও অণশ। দিবার এমন দ্বিতীয় উপায় নাই। 
ধাহারী কখনও একান্ত মন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছেন, তাহার! চিররধিন এক বাক্যে এই কথারই সার্ষী 
দিতেছেনু ৷ প্রার্থন। দ্বার। মানব, অন্তরে কি সুমহৎ*পরিবর্তন 
ংঘটিত হয়, কি আশ্কর্য্য বল ও *ভ্ডেজ অবতীর্দ হয়, ক্ষি অদ্ভুত 
শক্তি প্রকাশ পাঁয়,”ভাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা 
েখিয়ছি*যে কুকি ভূের স্থায় সামান্ত প্রলোভনের বাতাসে 
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কম্পিত হইতেছিল, প্রার্থনার গুণে তাহার অন্তরে যেন 
বজ্র বল উপস্থিত হইল। ধর্ম জগতে এরূপ ভুরি ভূবি' 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। এই জন্যই বলি প্রীর্থনাই 
আত্মার অন্ন পান, প্রীর্থনাই ধন্শ্ জীবনের প্রধান সত্ঘল। 
ধর্ম সম্বন্ধে আমি অধিক কথা জানি ন৷ এবং শিখি শাই,। 
একটী সত্য শিখিয়াছি এবং সেই সত্যটাই প্রাণপণে ধরিয়া 
আছি। সে মত্যটা এই, যে বলের দ্বারা মানুষ পাপ তাপ 
হইতে রক্ষা পাঁয়, এস বল ঈশ্বরের বল। প্রার্থনাই মন্ুষ্যকে 
সেই বল দিয়া থাকে। অতএব ধর্মপথের পথিক মাত্রেই 
প্রাণপণে প্রার্থনাকে আশ্রয় ও সহায়রূপে অবলম্বন করুন । 


সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি । 





কর্তমান সময়ে ছুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক বিবাদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক সমাজ-রক্ষার 
জন্ঠ ব্যন্ত,--চিরাগত প্রথা, রীতি, নীতি সকল যাহাতে সমাজে 
রক্ষা পাঁয় তাহার জন্ত ব্যগ্র;ঃ আর এক শ্রেণী সামাজিক 
উন্নতির জন্ত ব্যস্ত;--কিসে সমাজ সকল প্রকার উন্নতির 
দিকেই ধাবিত হুইবে তাঁহার জন্ ব্যগ্র। এই ছুই দলের লোক 
সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে । চিরদ্দিনই ইহাদের মধ্যে 
বিবাদ চলিতেছে । ইংলগ্ডে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের 
(90086581059 200 110০121-- পূর্বে ধাহাদিগকে 76 
&৫ 1075 বলিত ) মধ্যে বনু কাল হইতে বিবাদ চলিয়া! আসি- 
তেছে। যেখানেই কোন রার্জনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ের 
আন্দোলন ভ্ইয়াছে সেইস্থলেই এই ছুই দল দেখু! দিয়াছে। 
ধাহারা রক্ষণশীল নামে গ্রসদ্ধ তাহার যে উন্নতি শ্ীহেন না, 
এমত নহে, কিন্তু তঁটহারা বলেন যে ভূতকালে যাহা ছিল' 
তাহ1সমুদায়ই ভাল* এব তাহা সংরক্ষণ কর! সামাজিক 
উন্নতির প্রধান উপায়। আর এক শ্রেণী বলিতেছেন প্রাচী- 
নের সংশোধন চাই। এক শ্রেণী ভূতকালে গৃহ নির্মাপ 
করেন ; 'আর এক ত্য ভবিষ্যক্তে গৃহ নিন্মীণ করেন), এক 
 পূশ্রনী ইন্নতির স্াদঙ্শর জন্ত* ভূতকালের দিকে সতৃষ্ণনয়নে 
চষ্ঠহিয়া.থ৫কেন& গার গু শ্রেণী আশাপুর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের 
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দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এক শ্রেণীর লৌক মনে করেন সত্য 
যুগ পশ্চাতে, আর এক শ্রেণী ভাবিয়1 থাকেন সত্যযুগ সম্মুখে । 
এক শ্রেণীর লোক বলেন, যে সভ্যতাই বদ্ধিত হউক আর 
যাঁহাই হউক, সমাজ যেদিন দিন গভীর হইতে গভীক্পতর 
ছর্গতিতে পড়িতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আরপ্ুক 
শ্রেণী বলিতেছেন সমাজ দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর 
অবস্থাতে উন্নীত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির 
আশ। আছে । 

চিন্তা করিয়! দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে জগতের 
ধর্মশীস্ত্র সকলও এই উভয় মতের কোন না! কোন মতের 
উপরে তাহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাইবেল 
গ্রন্থে বলে আদিম কালে মানব পুর্ণ স্থখের অবস্থায় ছিল; 
ছুঃথ ছিল না; ক্লেশ ছিল না; পাপ ছিল না) তৎপরে শয়তানের 
কুপরামর্শে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্যতাচরণ করিয়া জগতে 
হুর্গতি আনয়ন করিল। তদবটি জগৎ ক্রমে গভীরতর ছুর্গতির 
. অবস্থাতেই পুড়িতেছে । হিন্দুশীস্ত্রেত এইরূপ বর্ণল1 দেখিতে 
পাওয়া ধায় যে সত্যযগে ধর্ম” চতুষ্পদ ছিল; ভ্রেতায় 
তিন ভাগ ধর্ম, এক ভাগ পাপ; ছ্বাপরে অর্দেক ধর্ম, অর্ধেক 
পাপ; কলিতে একভাগ ধর্ম টিন ভাগ পাপ; এইবপে 
সংসার ক্রমশই অবনতির দিকে যাইতেছে । রক্ষণশীলদদিগের 
এইরূপ মত; এবং এই শ্রেণীর লৌকই জগতে অধিক। কিন্তু 
ইতিবৃত্তে. দেখি সময়ে সময়ে আর এক দল লোক বুক বীধিয়া 
এই আশার সংগ্রাম করিঘ্বাছেন যে ভবিষাদত মঙ্গল হইব. 


ইহারা এই বিশ্বীমের অধীন হইয়া জদ্তেন্্ ছঃখভার , হরণের 
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নিমিভ্ভ বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত দান করিয়াছেন; অগ্নিতে 
শরীরকে দগ্ধ করিয়াছেন ; অক্্ানমুখে সকল প্রকার যাতনা 
সহ করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টার স্থফল ভবিষ্যতে ফলিবে 
এ বিশ্বাস না! থাকিলে তাহারা কখনই এত.ক্লেশ সহা করিতে 
পাঙ্িতেন না। ইস্টার ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। এইযে 
দুইটা বিরুদ্ধভাব, ইহার ভিতর গুঢ়রূপে প্রবেশ করিলে দেখিতে 
পাইবে যে, একশ্রেণীর লোকের শাস্ত্র নিরাশ) ও অবিশ্বাসের 
শান্্র। তাহাদের ভবিষ্যতে নির্ভর নাই৷ তাহারা বিশ্বাস 
করিতে পারেন না যে একজন আমাদের উপরে আছেন যাহার 
সর্ব বিজয়ী ইচ্ছা নিরন্তর আমাদের মঙ্গলের জন্ত কার্য করি- 
তেছে। তাহার ভাবেন মানুষ যেন ভগবানের ত্যজ্যপুত্র 
হইয়াছে, মানবকে তিনি বিনাশের হস্তে চিরদিনের মত সমর্পণ 
করিয়। উদাসীন হইয়াছেন। আর এক শ্রেণীর লোকের শান্ত, 
আশা ও বিশ্বাসের শান্ত্র। তাহাদের বিশ্বাস আছে, সকল 
কার্ধ্যের অন্তরালে এমন একজন আছেন, ধিনি ভবিষ্যতে মঙ্গল 
করিবেনই ক্ররিবেন । তীহার! বিশ্বাসের চক্ষে জগ্রাতের ইতি- 
হাসে দেখিয়াঁছেন যে তিনি অমঙ্গলের ঈধ্যে হুদিনঞ্*আনিয়া- 
ছেন, অসত্যের উপরেঃসত্যকে জয়ী করিয়াছেন। 

ইঞার কারণ অঙ্বষণ গ্করিলে দেখিতে পাইবে যে কতক- 
গুলি লোকের প্রেমের ভব কিছু বেশী ;--তাহার! প্রেমিক ও 
প্রসন্ন। যে সকল বিপদে অন্ত লোকে দমিয়া যায়, তাহার 
সেই সক বিপদ রাষ্ঠির মধ্যে ত্বক ভুবিয়াও দুমেন না? 
(লেন না সর্ভ্দাই প্রসন্ন গ্লাকেন। তাহারা প্রেমের চক্ষে 
মরুনব-সুংসীরবেজ শনর্ণনঞক্ঈকরেন, প্রেমের চক্ষে ইতিহাসের 
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ঘটনাবলী পাঠ করেন, প্রেমের চক্ষে মানবের পাপ ও দুর্বলত! 
লক্ষ্য করেন; সুতরাং তাহারা জগতের ছঃখ-রাশির মধ্যেও 
আশার বিষয় অনেক দেখিতে পান। পাপ তাপ দেখিয়া 
তাহাদের চিত্ত এক্বোরে চটিয়! যায় না। আবার দেখ1"যাক়্ 
কতকগুপি লোক স্বভাবতঃই অপ্রেমিক ও চাঁপা । তাহারা 
মনের ভাব কাহাকেও বলেন না, মন খুলিয়া! কাহারও সহিত 
মিশিতে চাহেন না। তীহার। নিজের চিস্তা-রাঁজ্যে নিজেই 
খুরিয়। বেড়ান, মনের মধ্যে আগুণ জালিয়! নিজেরাই তাহাতে 
জলিয়া মরেন। মনে অপ্রেমের ভাব থাকায় জগতের কোন 
কার্য্যের প্রতিই প্রসন্ন নয়নে চাহিতে পারেন না। ফল এই 
হয় যে তাহার জগতে ভাল কাধ্য বড় দেখিতে পান না) 
মন্দই চক্ষে বেশী পড়ে; সুতরাং মনে সর্ধদ1! অশান্তি বিরাজ 
করে এবং তাহার! নরবিদ্বেষী হইয় ফাড়ান। তাহার প্রেম 
দেন না স্থতরাং প্রেম পাঁনও না। মনে করেন বুঝি ব! 
পৃথিবীর লোক গুলে! কেবল জ্অর্থপর। কেহ হয়ত নিঃস্বার্থ 
. দুয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়! জগতের উপকারের,জন্ত, পরের 
দুঃখ মোঢুনের জন্ত কোন কাধ্য করিতেছে, তাহারা অমনি 
"মন্তিফ বিলোড়ন করিয়া কোন দোষ অন্বেষণ করিতে আর্ত 
করেন। প্দাড়াও ইহার ভিতরে কিছু মতলব আছে ।” ৫ইরূপ 
কেবল মন্দ দেখিতে দেখিতে ও অসব্ভিসন্ধির আরোপ করিতে 
করিতে মনও বিষাক্ত হুইয়; যায়। তখন তাহারা বলিতে 
থাঁকেন, ভূতকালে যাহা ছিল ভাল ছিল বর্তমানে সকলই মন্দ। 
আর ধাহাদের স্বভাব প্রেমিক, ্জাহাদের /চক্ষে লোকের পোষ 
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বড় ঠেকে না; তাহা পীকের উই “দেখেন” তাহাব। 
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বিশ্বাস করেন লোকের আশা আছে ; ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে। 
এই প্রকৃতিগত প্রভেদ্দ থাকা বশতঃ স্বভাবতঃ ট দল 
হইয়! পড়ে। | 

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানের সহিত তুলনায় ভূতকালকে স্থন্দর 
দেখা বড় স্বাভাবিক। মানুষ সচরাঁচর একটা বড় বিষম 
ভ্রাপ্তিতে পড়ে । আমরা ভূতকালের সহিত যখন বর্তমানের 
ভুলনা করি তখন ধর্তমাঁনকে নিতান্ত হীন দেখিতে পাই। 
তাহার কাঁরণ এই যে অতীতের বিষয় আমন্ক। চক্ষে দেখি নাই ; 
কিন্ত ইতিহাসে পাঠ করি। ইতিবৃত্তে মানুষ কিরূপ বিবরণ 
রাখে? সমাজের প্রতিদিনের বিবাদ কলহ, রক্তপাত, হিংসা, 
বিদ্বেষ, ছুক্ষিয়া প্রভৃতির বিবরণ কে যত্ব করিয়া ইতিহাসে 
লিখিয়! রাখে? কিন্তু বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমর! 
সাধুতার সঙ্গে মসাধুতা, প্রণয়ের সঙ্গে বিরোধ, বিবাদ কলহ 
ুক্ষিয়া প্রভৃতি প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই স্ৃতরাং তুলনায় 
ভূতকালকে সুন্দর দেখি। এষ জন্য “প্রাচীন ভারত” একথা! 
বলিবা, মাক সকলের মনে হইবে মহাকবি ক্বাল্সীকি ও 
তাহার কাবা, প্রাচীন গ্জীর্ধয খফিগণ ও বেদ, স্বাতি, দর্শন 
প্রভৃতি ;__কিন্তু এ সক্জল যদি মুছিয়া দেওয়। যাঁয়, তবে যাহ! 
অবশিঞ্ণ থাঁকে তাহ! ক্ষি শ্রর্ধীর বস্ত? প্রাচীন ভারতের সামা- 
জিক ছুক্কিয়া সকল কি কেই যত্পূর্বক ইত্িবৃত্তে লিখিয়াছে? 
কোন্‌ দিন কোন্‌ রবিবার কোখায় কে স্থুরাপান করিয়া 
অমানুষিক কার্ধ্য ঝঁরয়াছে, 'জাহা কি কেহ *গ্ত্বপূর্বক 
ভিখিয়? রাখিয়াছেন ৭--ন1--ইতিহাঁসে সমাজের প্রতিদিনের 
ছুক্ষুয়াঠাকল ছি ুর্ঘই : কীর্তি সকলই লিখিত আছে। 
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ঘেগুলিতে প্রাচীন ভারতের মহত্ব প্রকাশ গাইয়াছে, সেগালই 
কেবল লিপিবন্ধ হইয়াছে, স্থতরাং ইতিবৃত্তে পাপের ছবি পাই 
না,কিস্ত ধর্মের ছবিগুলিই দেখিতে পাই। কিন্তু বর্তমান সমগ্ষে 
ধেমন এক দিকে প্রেম দেখিতে পাই, ধর্ম দেখিতে পাই, 
সতীত্বের স্থন্দর ছবি দেখিতে পাই, তেমনি তৎসঙ্গে আর এক 
দিকে ভয়ানক পাপের আোত প্রবাহিত দেখি ; গভীর নিশীথের 
অন্ধকারের মধ্যে রাজপথে ভয়ানক নৃশংস ব্যাপার দেখিতে 
পাই ; রক্তশ্োত “ও ব্যভিচারের ভয়ানক লোমহ্র্ণ চিত্র চারি 
দিকে দেখিতে পাই; স্থৃতরাঁং ইহা! হইতে মুখ ফিরাইয়। 
অতীতের সুন্দর ছবি দেখিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। বর্তমানের 
বীভৎস ছবি দেখিয়া প্রাণ কাপিয়! উঠে, তাই অতীতের দিকেই 
তাকাইয়! থাকিতে ইচ্ছা হয়। এই কারণেই দেশের বহু- 

খ্যক চিস্তাবিহীন লোক ভাবিয়। থাঁকে যে ভূতকালের স্বই 
তাল--এবং বর্তমানে সবই মন্দ । | 

_ রক্ষণ-শীলতার আর একটাঁকারণ এই যে, আমাদের সমা- 
জের কোন'রীতি নীতি একবার দ্ীড়াইয়া গেলে তাহা যদি 
কুৎসিত হয়, তথাপিও 'সামাজিকঁ” জীবনের সহিত গ্রথিত 
হইয়া যায়,এবং একবার বদ্ধমূল হইয়। ঢেলে পরে আর তাহাকে 
সহজে উম্বুলিত করিতে পারা যায়না । তখন টানিতে' গেলে 
একেবারে সমগ্র সমাজের উপর টান পড়ে । মনে কর একটি 
ছেলে ব্যায়াম করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া তাহার ,হাতখানি 
ভাঙ্গিয়াত। তখন যদি তাহ হারহাড় ছুখ.নি ঠিক করিয়! বাধিয়! 
দেওয়া] যায়, তাহাতে কিছু 'কষ্ট হুইবে কিন্ত কমে (সারিয়। 
যাইবে। কিন্তু তাহার অবিভারক হাহ করিমা নেই 
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ভাক্ষা স্থানে চুপ হলুদ মাথাইয়! দিলেন। কিছু কাল এইরূপ 
দওয়াতে বেদনা সারিয়! গেল বটে, কিন্ত হাতখানি আর 
পুর্ব্বের মত হইল না। তখন যতই সোজ! করিতে চেষ্টা কর! 
বায়, কতই সে ছেলের সমস্ত শরীরে টান পড়ে সে সহ্া করিতে 
পায়না । সেইরূপ সমাজ মধ্যে কোন প্রথা একবার দড়াইয়। 
গেলে, ঠিক্‌ ঠিক্‌ বসিয়া গেলে, পরে তাহা তুলিতে গেলে 
সমুদায় সমাজের উপর টান পড়ে। 
অথবা মনে করুন, কোন বাড়ীর ছাদে্একটি অশ্বথবৃক্ষ 
বসিয়াঁছে ; প্রতিবেশীর! তাহ। দেখিয়। গৃহকর্তীকে বলিলেন, 
“ওগে। তোমার বাড়ীর ছাতে একটা অশ্বখগাঁছ জন্মিয়াছে, 
ওটাকে তুলিয়।! ফেল; ছাদে গাছট হওয়া বড় ভাল নহে” 
তিনি বলিলেন, ই1 তুলিয়া! ফেলা যাইবে; কিন্তু এই কথা! 
বলিয়াই নিরস্ত হইলেন, সে দিকে আঁর মনোযোগ রহিল.না। 
ক্রমে ক্রমে সে গাছ বাড়িতে লাগিল ; ছু চার বৎসর পরে সে 
গাছের শিকড় এমন বসিয়া! গেলইঈযে, তখন পাঁচজনে টানাটানি 
করিয়া তাহাকে ভুলিতে পারা গেল না। তখন্স তাহাকে 
তুলিতে গেলে খিলানে টাঞ্চ* পড়িল + সুতরাং “তখন বলিতে 
হইল, থাক্‌ তুল্লে দেগ্নাীলটাও ভেঙ্গে যাবে এই প্রকার 
সামাঞ্জিক রীতি, নীতিষ্ব। প্রথা সৎ হউক, আর অসৎ হউক, 
একবার বসিয়া গেলে আর ঞ্তুল। দুষ্কর হইয়া পড়ে । তুলিতে 
গেলে সমাজ শুদ্ধ টান পড়ে; স্থতরাং লোকে বলে উঠাইয়। 
কাজ নাই'। এই কারঞ্জে মানুষ রক্ষণশীল হয়। 
৬*্আগী এক কারণে মানুষ জ্রক্ষণশীল হয়। সে এই ষে, 
অঞ্ক দির যে £রিন রীর্তত বা প্রথা চলিয়া আসিতেছে. (সঈ 
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রীতি বা! প্রথায় কিন্ধপে সমীজ চলিতে পারে, তাহা! আমাদের 
অভ্যস্ত হইয়] যায়। চিরাগত প্রথা অনুসারে সমাজ চাঁলাইতে 
হইলে কিরূপ করিতে হয়, তাহা আমর বিলক্ষণ জানি । কিন্ত 
নুতন কোন নিয়ম বাঁ প্রথ। প্রবন্তিত করিতে হইলে তন্বারা 
কিরূপে সমাজ চলিবে, তাহা আমরা সহজে ধারণা কার্রিতে 
পারি না। যেমন, জাতিভেদ রাখিয়! কিরূপে সমাজ চালাইতে 
হয়তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি ; একজন ইংরাজ মাথা ঘুরাইয়! 
চিন্তা করিয়াও ধারণ! করিতে পারিবে না জাতিভেদ রাখিয়। 
কিরূপে সমাঁজ চলিতে পারে? সেভাবিবে ব্রাঙ্গণ শুদ্রের 
হঁকায় তামাক খাইবে না, ছুই জাতীয় লোক একত্র আহার 
করিবে না, অপর জাতির সহিত এক নৌকায় যাইবে না,এবপ 
করিয়া! কি সমাজ চলিতে পারে ? আমরা কিন্তু ইহ! উত্তমব্ধপে 
বুঝিতে পারি । আমর ব্রাহ্মণের ভকায় একটি কড়ি বাধিয়। দি 
সকলেই তাহাতে বুঝিতে পারে যে তাহা ব্রাহ্মণের হাঁক । 
জাতিভেদের মধ্যে বাস করিয় ও অভ্যন্ত হইয়। এখন আমরা 
ধারণাও কর্ধরতে পারি ন। জাতিভেদ উঠাইয় দিলে"পমার্জ 
কিরূপে চালতে পারে । যঞ্ষন কেহ বলে জাতিভেদ তুলিয়া দেও। 
তখন আমাদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়; মনে হয় সর্বনাশ ! 
এ ত সমাজ ছারখাঁরে দিবার কথী'। এ বন্ধন তুলিয়া দিয়! 
সমাজকে উচ্ছজ্খলতা হইতে রক্ষা করিবে কে? স্ুতরাং এ 
প্রস্তাব যে করে, তাহাকে সমাজের শত্রু বলিয়। মনে হয়। আর 
এ প্রস্তাব শুনিতে ইচ্ছা! করি না। মাঁচিষের স্বভাব এই যাহ! 
বুঝিতে ক্লেশ হয়,তাহ! ভালবাসেন | কেহ যি ছুইখানি পু্তর্ব 
পড়িতে পান, তার একথানির ভাষা এমন রুট্মটেঃ ঢুরহণ্ঙ 
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নীরস যে, তাহ বুঝিতেই পারেন না, বুঝিতে কষ্ট বোঁধ হয়, 
র একথানির ভাষা তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন, তখন 

অবশ্ঠ তিনি যেখাঁনি বুঝিতে পারেন, সেই খানিই পড়িতে ইচ্ছা! 
করিবেন। স্থতরাং মানুষ স্বভাবতঃই রক্ষণশীল হয় । 

চতুর্থতঃ, কোন একটি প্রথার দ্বারা অনেক দিন চালিত 
হইলে মানুষের রুচি ও বিশ্বী সেইন্ধপ দাড়াইয়। যায় । জাঁতি- 
ভেদ দ্বারা চিরদিন চালিত হইয়া আসাতে জাতিভেদ থাক? 
উচিত এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়া! গিয়াছে । এন যদি লোকের 
বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কথ! বলা যায়, তবে লোকের বদ্ধমূল সংস্কারের 
উপর ঘা পড়ে। বদি আমার জননীকে অনেক বুঝাইয়। বগ' 
যায় যে “মা ভেবে দেখ তুমিও যে মান্ধুষ আর সকলেও সেই 
মানুষ, তুমি যখন জন্মেছিলে তখন তোমার কপালে কি ব্রাহ্মণ 
বলে লেখ! ছিল % তাবে কেন ভুমি ত্রাক্ছণ কল্যা অপরকে 
স্বণা,কর ?+ একথ। তীহার মনেরংত্রিনীমা তেও স্থান পাইবে নী; 
জাতিভেদ মানিয়া এমন রুচি ও বিশ্বাস দীড়াইয়া গিয়াছে যে, 
তাহাবর্শবরুদ্ধভাব মনে ধারণা হইবে না। বেরূপ* সামাজিক 
বাবস্থার মধ্যে বাস করা যায়, রুচি প্রতিও যে সেইরূপ ভইয়া 
যাইবে, ইহা অতি নিশ্গর কথা । 

মহ বলিয়াছেন, স্ুরাপাঁন ধে করে সে ম্হাপাতকী, তাহার 
সংঅবে ষে থাকে সেও মগাপাতকী । আমাদের সামাজিক 
ব্যবস্থায় স্বুরাপান নিষেধ; স্থতরাং, আমরা তাহা নিতান্ত মন্দ 
মনে করি ;-কিস্ধু ইংগ্লীজগণ, প্র্চি দিনই স্ুরাপান্**করিতে- 
ছেন; ও তা হার? সুরাপরনকে এক পাপ মনে করেন না। 

পথ্্গাতঃ আজ্জরা যে গ্রকক্ধ চিরাগত সামাজিক প্রথ। ও বীতি 
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নীতি দেখিয়! আসিতেছি, মনে করি যে সমাজের রক্ষা এবং 
উন্নতি এই সকল ব্যবস্থা সাপেক্ষ। এই সকল না থাকিলে 
সমাজ চলিতে পারে না। স্থতরাং তদ্বিপরীত কিছু গুনি- 
লেই স্বভাবতঃই মনে হয় যে সমাজ উৎসন্ন যাঁইবে, 
(১০০11 479705 ) সামাজিক অরাজকত। উপস্থিত হইবে. । 
উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন ভ্ত্রী-স্বাধীনতা। আমাদের দেশের 
লোক মনে করেন, সমাজের স্থিতি ও রক্ষার জন্য নারীর 
অৰরোধ 'অত্যাব্টক, এবং চিরদিন তাহাই করিয়া আমিতে- 
ছেন ; স্গতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিলেই অনেকের মনে 
হয় ( এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক ) বে সর্বনাশ হইবে, সমাজ 
নষ্ট হইবে, রসাতলে যাইবে । লোকে যেরূপ ব্যবস্থা দেখিয়! 
আসিতেছে, তদ্দিপরীত কোন অবস্থায় সমাজ ধীডাইতে পারে 
কি না, তাহার! ধারণ! করিতে পারে না। সুতরাং ভূতকালের 
ব্যবস্থাকে বক্ষা করিবার ইচ্ছা ্বভাবতঃই উদ্দিত হয়। 

এই রক্ষণণীলতার অনেক উপকারও আছে। ইহার গুণে 
সমাজের ভাঁল ব্যবস্থা যেগুলি ষেগুলি নষ্ট হইঠ্ডে পায় না, 
সেগুলি থাকিয়া যায়। খুনে করুন, এমন পাটজন (লাক 
কোন একটা কাজ করিবার জন্ত জুটিরাঃছন, যাহাদের মতি ছুই 
দিণের জন্ক স্থির নর । আজ যাহা গড়েন, কল্যই তাহা প্াঙ্গিয়। 
ফেলেন ; কাল যাহ গড়েন, পত্রশু তাহা বিনষ্ট করেন। এইবপ 
নিত। নূতন নূতন মতলব। |] তবে তীহাদের দ্বারা রোন ক'জ 

হইতে পুর কি না? এরুপ লোকের € বারা কোন কাজ হইতে 
পারে না, কারণ সামাজিক উন্নতি ধরিয়ে আজ বীঙ্গ বর্ন 
করিলে হয়ত শতাব্দী পরে লুল, দেখিতে পাঁওধণ ঘাঠি। 
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সামাজিক বিষয়ে ভেক্কীর স্তার় এই আজম বৃক্ষ রোপণ করিয়। 
ততৎপরক্ষণেই ফল লাভ হয় না; কিন্তু কালের প্রতীক্ষা করিতে 
হয়। শ্থতরাং ধর্দ ভগবান রক্ষণশীলতার ভাব মনে স্বাভাবিক 
করিয়ী না দিতেন, তবে প্রাীনকালের কোন কীর্তি, কোন্‌ 
স্বন্দর ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিত না। যদ্দি রক্ষণশীলতার 
ভাব মানব মনে স্বাভাবিক না হইত, তবে আজ আপনার! 
প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কীন্তি দেখিতে পাইতেন না। তবে 
আজ নানক, বুদ্ধ, গ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাত্মীগণ জে সকল উপদেশ 
দিয় গিয়াছেন, তাহা পাইতেন না; সেই সকল মহাপুরুষ- 
দিগের কীন্তি, সময়ের তরঙ্গে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া! যাইত, 
তাহার উদ্দেশ থাকিত ন।। প্রাচীনের প্রতি আদর ন] থাকিলে 
মানুষ কি খখেদের শ্লেক যত্বপুব্বক সংগ্রহ করিত? যদি 
ভূতকালের প্রতি আদর না থাকিত, তবে কি আজ আপনারা 
হস্তলিখিত এই প্রকাণ্ড রামায়ণ ও মহাভারত পাইতেন ? 
অতএব জগদীশ্বর এই রক্ষণধীলস্তার মধ্যে মহৎ কল্যাণ নিহিত 
করিয়প্ুল্প প্রাচীনকালের ভাল বীজ নষ্ট হইতে*দেন নাই। 
রক্ষণৃশীলতান্ম যেমন উপক্ষার আছে, তেখনি গপকারও 
আছে। আনার ইহাক্তই জন্য অসৎ ব্যবস্থা, কুপ্রথ! দুর্ণীতি 
সকলস্ত সমাজে বদ্ধমূ্ী হইঠী। গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন 
এক জাতিভেদ প্রথ| কত ঈরনারীকে ছর্দশাগ্রস্ত করিয়! কত 
লক্ষ লোঢুকর কণ্ে প1 দ্রিয়| নির্যার্তন করিয়াছে, নান! প্রকার 
কুপ্রথা অল্পে অপ্নে বদ্ধূল হইয়া সঙ্গাজের অস্থিতে রক্ধে মাংসে 
হাদিয়া"গিয়াছে। »আঁজ মংস্কাঞ্ককগণ এই বলিয়া কাদিতেছেন, 
হর! হায়! পরঠকর অর্গংখ্য বিধবার ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ 
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বিদীর্ণ হইতেছে? তাহাদের নিঃশ্বাসে চতুর্দিকের বায়ু উত্তপ্ত 
হইতেছে । এই ক্রন্দন অব্যক্তস্বরে নিরন্তর উখিত হইতেছে ১ 
“হে বিধি! হিন্দুনারীর প্রতি সর্দয় হও ।” কিন্তু সমাজের 
কঠিন পাবাণময় ব্যবস্থা সকল সে ক্রন্দনে টলিতেছে না। যাহা, 
একবার দাড়াইয় গিয়াছে তাহা আর উঠাইতে পার! যাইতেছে 
না। এই রক্ষণশীলতা সমাজকে লক্ষ্য হইতে ভষ্ট করিয়! 
দিয়াছে । সমাজের লক্ষ্য যাহাতে নরনারী স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছা- 
মতে ভগবানের স্পর্যে আপনাদের দেহ মনের শঞ্চি সকলকে 
নিয়োজিত করিতে পারে, তাহার সহায়তা করা। শখীর রক্ষার 
জন্ঠ সমাজ সহায়ত! করিতেছে । মনে করুন শীত নিবারণের 
জন্য আরম যে বস্ত্রথানি গায়ে দি, তাহা প্রস্তত করিবার জন্ত 
জনসমাজের কত লোক খাটিয়াছেতবে আমি সেই বস্ত্র কিনিয়। 

গায়ে দিয়াঁছি। এইরপে দেখিতে গেলে সমাছের প্রত্যেকে 
পরম্পর পরস্পরের শরীর রক্ষার জন্ত খাঁটিতেছে। তেমনি 
আত্মার সম্বন্ধে সমাজের গুরুতর দায়িত্ব আছে। সত্য ন্তায়, 
পবিত্রতা, পেম আত্মার অন্নপান--এই গুলিকে নানান ও 
সমাজের এক প্রধান লক্ষ্য । কিগ্ত তাহা না হইয়া যদি 
দেখা যার যে সমাজের ব্যবস্থা এরূপ ঘে তদন্থুসারে পাচ জন 
স্থথী থাকে আর দশ জনকে অস্থধী কারুতে হয়, যদি এমন 
দেখ। যায় যে সমাজের ব্যবস্থা সকণ মানুষকে স্বাধীনভাবে 

কার্য, করিতে দিতেছে না, সামাজিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তিগ্ড 
মন্ুষ্যত্বকে নিব্বাণ করিতেছে, বহুনংখ্য: নরনারীর গলে রঙ্জ 

দিয়। ছুর্তিতে ডুবাইতেছে, বছুসংখ্যক লোককে অন্ঞতার 
মধ্যে নিমগ্ন রাখিতেছে, তবে বলিব সা উল্তির স্বাস্থ ন। 


£. 
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হইয়। দুর্গ(তির কারণ হইয়াছে । মনে করুন এমন কোন নিয়ম 
হইল যে জমিদারের নিকট গবর্ণমেণ্ট যে নির্দিষ্ট কর গ্রহণ 
করিবেন তাহ! আর বাঁড়াইতে পারিবেন না, অথচ জমিদার- 
গণ ্রাজাদের নিকট যথেচ্ছ খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, 
ইহাঁতৈ ফল এই দাড়ায় যে প্রজাদের ক্ষতি করিয়া, তাহাদের 
রক্ত শুষিয়া, খাজানার টাক! আদায় করিবে অথচ সেই টাক! 
গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে না। জমিদারের হাতে গিয়! 
জমিবে। সামাজিক নিয়মে যাঁদ এবপ বাবস্থা করিয়। দেন, বে 
ব্রাহ্মণের হাতেই যজন যাঁজন প্রভৃতি সকল অধিকার নিহিত 
থাকিবে, তবে তাহার দ্বার এক শ্রেণীর প্রতি আধ্যাম্মিক 
উন্নতির পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে, অপর শ্রেণীর গ্রতি সে 
পথ একেবাবে বন্ধ করিয়৷ দেওয়! হইবে । এইরূপ ব্যবস্থা কর। 
হইল, তাহা গ্রচলিত হইল--লোকের রুচি সেইকব্ধপ হুইয়! 
গেল; তাহার পর দেখি যে স্নাশ । পৃর্ব্বে যাহ) চেষ্টা করিলে 
দু, দশ জনে বাধা দিতে পারা যাইত, এখন এমন হইয়া দ্লীড়া- 
ইয়াছে ঞ্কাজার হাজার লোকে সমবেত হইলে* তাহাকে 
উঠাইতে পারা যায় কি না সন্দৈহ। হায় হায় । আমাটোর হিন্দু 
সমাজের এমন দুরবস্থা ঞ্হয়াছে যে, যে কার্ধ বাস্তবিক নিন্দ- 
নীয় নহে তাহা সমাঁজের "চক্ষে ভয়ানক নিন্দনীয় বলিয়। 
পরিগণিত, আর যাহা বাস্তবিক ভয়ানক নিন্দনীয় তাহ! 
সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় নহে। একজন জমিদার জাল করিয়] 
অধর্মা করিয়া একজন ছঃখিনী বিঞ্কবার সর্বস্য লুঠ, করিয়া 
অহাকে অক্রজলে ভাসাহয 1 পথ্ণের ভিখারী করিল, সমাজের 

সম্ধ্যি নষ্ঈটই, ক্ষমতড নই” ্হ নাই যে সে পাষণও জমিদারকে 
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সমাজ-চাত করেন ; কিন্তু হয়ত, এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণ-সস্তান শৃষ্ 
বন্ধুর সহিত ভালবাসায় একত্র আহার করিয়াছে অমনি 
সমাজ তাহার উপর খড়গহস্ত হইলেন, তাহার জাতি গিয়াছে 
তাহাকে সমাজচাত করিতে হইবে। যে সমাজে এইরূপ ॥বচার 
তাহাকে রক্ষা করা আর কাহারে সাধ্য নাই। 
একটী সংস্কৃত কবিতাতে আছে--. 
ছেদশ্চন্দন চুত চন্পক বনে রক্ষা চ শাকোটকে, 
হিংসা হুংস-মযুর-কৌোকিল-কুলে কাকে চ নিত্যাদরঃ। 
মাতঙ্গেন খরক্রঃ সমতুল। কপূর্র-কার্পাসয়ো 
রেষা যত্র বিচারণ। গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ | 
অর্থ।--যে দেশে চন্দন চুত ও চম্পক বুগ্ষ ছেদন করে 
কিন্তু সজিনা গাছ বৃক্ষ করে, সেখানে হংস ময়ূর ও কোকিল 
1হংসা করে ও কাককে নিত্য আদর করে, যেখানে হস্তী দিয়। 
গাধা ক্রয় করে, এবং কপুরি ও কার্পাসের সমান মুল্য দেয়, ষে 
দেশে গুণিদের প্রতি এই বিচার সে দেশের চরণে প্রণাম 1, 
বাস্তবিক আমাদের সমাজের অবস্থা এইরপ।এইয়াছে। 
সত্যবাদী যে হইবে, ধার্দিক যে হইবে, জাতিভেদের বিরুদ্ধ 
ফে হইবে তাহাকে শীদন করিব, আন মিথ্যাবাদী কপট ও 
দুষ্ষিয়ান্বিত যে হইবে তাহাকে; রক্ষা করিব! মানবাত্মার 
উন্নতি এবং কল্যাণের সহার না হইয়া।সমাজ তাহার বিপরীত 
হইয়াছে। যে সকল দোষের দিকে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা উচিত তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই! অথচ যে সকল বিষয়ে 
সমাজের দৃকৃ্পাত করা আবগ্তৰ্ নূহ তাহার প্রতি বলক্ষ? 
দৃষ্টি আছে। আমি বড়চুলরাখিব, -কি'টেরি কাঁটিব, কে 
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একটি, টিকি রাখিব, তাহার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আছে। এ 
সকল বিষয়ে সকলের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। মানব 
জীবনের অনেক কার্য্যই ব্যক্তিগত রুচি ও কর্তব্য জ্ঞানের 
উপরে রাখা উচিত। যে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর 
নাই তাহাতে থাকিয়া 1 মানুষ সুখী হইতে পারে না। যদি এরূপ 
নিয়ম হর যে আমি প্রতিদিন যে সকল ব্যঞ্জন আহার করিব 
তাহ! আমার প্রতিবেশীকে দেখাইতে হইবে তবে আমি 
বাচিতে পারি না। প্রত্যেক বিষয়ে ব্যকিভীত স্বাধীনতাতে 
হস্তক্ষেপ করিলে মানুষকে জড় পদার্থের স্তায় করিয়। 
ফেলা হয়। ] 

সমাজে স্বাধীনতা ও সাধুতা এই দুইটি থাক! উচিত। 
সেই সমাজ সুধী যে সমাজে প্রত্যেক নর নারী স্বাদ্দীন অথচ 
সাধু। তগবান ধাহীকে যে শক্তি দিয়াছেন তিনি অবাঁধে সেই 
শক্ত অনুসারে তীর প্রির কাধ্যে প্রাণ মন সমর্পণ করুন, সমাজ 
যেন ততক্ষণ হস্তক্ষেপ না করেম, বতক্ষণ তাহার দ্বারা কোন 
অন্থায়ঞ্য় । বর্তমানে আমাদের সমাজের দুদ্দঙ্গীর অবস্থা! 
যেরূপ, তাহাতে নর নানী তাহার* হিত-সাঁধনে সম্পূর্ণ সক্ষম 
হইতে পারে না। ইস্ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে 'হইলে 
কি করা উচিত? ঈশ্বরের "শুভ ইচ্ছার অনুগত হইয়! ঘাহ। 
কিছু সৎ, মহৎ পবিত্র তাহাই অনুসরণ করিব, তাহার প্রতি 
নির্ভর কয়া কর্তব্য পথে চলিব।" সমাজ ভাঙ্গিব বা গুড়িব 
ইহার কিছুই আমাদিষ্লের ভাবিতে্হইবে না। আম্মা সমাজ 
গাড় নাই, ভারঙ্গিব্রও সা নাই । 
» স্‌ সতু ধিবীতিরেষত৫ল কোন মসভ্েদায়। 
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অর্থাৎ। এই «সমুদায় রক্ষার জন্ত তিনি স্বয়ং সৈতু। 
সমাজ রক্ষার জন্ত স্বয়ং ভগবান সেতু স্বরূপ। তিনি মান 
মনে যে প্রেম দয় প্রভৃতি দিয়াছেন তাহ। দ্বারাই সমাজ রক্ষ 
হইবে। তুমি আমি এস কিসে ভাল হওরা যায় হাই 
চিন্তা করি। সমাজ ভাঙ্গিবার জন্য ভাঁবিও না) ভাঙ্গ, 
ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, এ কথা বলে না, কিন্তু ভাল হই, ভাল হই এই 
কথাই বল। 

অতএব স্পষ্টীক্ষরে বলিতেছি যে ত্রাহ্মগণ কোন সমাজ 
ভাঙ্গিতে চান না । ভাঙ্গা উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্ত ভাল 
হওয়া । আমাদের ভাল হইতে গেলে যদি সমাজ ভাঙ্গিয়! 
বায় তবে আমাদের দোষ কি? মনে করুন কেহ একট 
অশ্ব বৃক্ষ রোপণ করিবার সময় তাঁহার গৌঁড়াটী ইষ্টক দ্বার! 
উম রূপে বীধাইয়া দিয়া বসিবার জন্য বেদী করিয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু তখন একবার ভাবেন নাই যে বুক্ষটা ও 
তাহার শিকড়গুলি বাঁড়িবার" স্কান চাই । সে স্থান রাখেন 
নাই; স্থুত্রাঁং কিছুকাল পরে দেখেন গাছের শিল্পদ-বাড়িয়া 
বল পূর্বক সেই বাধান স্থানকে এফেবারে ফাটাইয়! ফেলিয়াছে। 
ঠিক এইরূপে নিয়ম ব্যবস্থা্ি দ্বারা সমাজকে বাধিবার 
সময়, মানুষের স্বাধীন ভাবে অআংয্মার স্ফর্তি পাইবার" স্থান 
বদি ন1 বাঁধ, কালে মানব মনে স্বাধীনতার ভাব আছিলে দে 
সমাজ ফাটিয়া! যাইবে? আমরা স্বাধীনভাবে বাড়িতে গেলে 
যদি সমাজ ফাটে, তাহার জন্য দায়ী ত+হারা ধাহারা সমাজকে 
ংকীর্ণ সীমায় বাধিয়াছেন। 

অতএব নরনারীগণ তোমাদের প্রাতি পরাংশ এই “ত্যেমকা 
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যায় প্রীতি পবিত্রতার পণ অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছার 
অনুগত হও। সাধুতাষ কি সমাঁজ ছারখার হইবে? মান্ুৰ 
সত্যবাদী কর্তব্য-পরায়ণ হইবে আর সমাজ ছারখার হইবে,একি 
ন্দঈ্তুত পারে? সাধুতার যে সমাজ গঠিত হয় সেই প্ররুত 
সমাজ। মিছ্রির দানা কেমন সুন্দর! যে পরমাণুর বতটুকু 
বিকাশ হওয়া উচিত তাহা হয়; অথচ ফলে দানাটা 
সুন্দর হ্য়্। তাহার। পরস্পর পরামশ করে না যেআমি যত 
টুকু উঠিয়াছি তুমিও ততটুকু উঠ। আর ফেহ উঠুক বানা 
উঠৃক তুমিত উঠ--তুমিত ভাল হও। সমাজ মেদীপাতার 
বেড়া নয় ষে একজন এক দিক দিয়া মাথা উচু করিলেই কটি! 
সব সমান করিতে হইবে । প্রত্যেককে ভাল হওয়া চাই 
তবেই সমাজ ভাল হইবে । সমাজ রক্ষা এবং উন্নতি স্বাধীনতা 
ও সাধুহা মাপেক্ষ। 


ধর্ম কি? 


স্পা পা 


ধন্ম কি? ধর্ম কহাকে বলে ?--এই প্রশ্নটা অতি পুরা- 
তন। জগতের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনতম 
কাল হইতে এই প্রশ্নটা মানবের মনকে আন্দোলিত করি- 
তেছে, অথচ জঞ্চতির কোটি কোটি নরনারী এই প্রশ্নটাকে 
বস্থত হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে । বর্তমান 
শতাব্দীতে নানা প্রকার কারণের সমাবেশ হওয়াতে এই 
প্রশ্নটী লোকের মনে বিশেষ ভাবে জাগিরা উঠিয়াছে। 
সাধারণতঃ লোকের সংস্কার এই যে, এই উনবিংশ শতা- 
বীর শেষ ভাগে লোকে ধন্মের প্রতি আস্থাশৃন্ত হইয়াছে; 
অবিশ্বাস ও সংশয়ে জন সাধারণের হাদয়কে পূর্ণ করিয়াছে) 
ধর্মযাজক ও ধর্ম-প্রচারকদিগের গৌরব ও প্রতাপ অস্তমিত 
হইয়াছে £ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ ধর্মকে কুসংব, বোধে 
পরিত্যাগ করতেছেন ॥ এবং ইঠ1” এখন অজ্ঞ লোকদিগেরই 
নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হহয়া রহিরাছে। কিন্তু অনুধাবন 
করিয়া দেখ, প্রক্কৃত ঘটন। ইহার'সম্পূর্ণবিপরীত। ধন্মকি? 
এই প্রশ্নটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যেব্প প্রবল, 
এক্ুপ প্রবল আর কখন দৃষ্ট হর নাই। জন্মনি, ইংলগ, 
ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশ সকলেপ্র প্রতি দৃষ্টিপাত কর, 
বিগত শতাব্দীর সহিত বন্ঠমা শতাব্দীর কেমন প্রতেদ 
লক্ষিত হইতেছে । বিগত শতাব্দীতে ইংলও পঞ্িতদদিগগোর 
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মধ্যে ছুই শ্রেণীর লোক দুষ্ট হইয়াছিলেন। এক শ্রেনী 
গর্থাৎ আন্তিকগণ একদিকে যুক্তির গ্রতি উদাসীন হইয়া, 
এবং বিজ্ঞানের আলোকের প্রতি দ্বণা প্রকাশ করিয়া, 
প্রাচীন কালাগত সমুদান্র কুসংস্কারাপন্ন মত ও বিশ্বাস প্রীণ- 
পণে আলিঙ্ষন করিয়াছিলেন, অপর শ্রেণী অর্থাৎ নাস্তিক 

সংশয়ীগণ প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস সকলকে অজ্ঞতার ফলমাত্র 
ই করিয়া তাহার প্রতি উপহাস ও বিদ্রপ প্রকাশ 
করতঃ ধন্মকেই ঘ্বণা পৃক্ধক পরিত্যাগ »করিদ্ধাছিলেন। 
কিন্ত বর্তমান সময়ে এবিবয়ে পরিবর্ভন উপস্থিত হইয়াছে । 
আর পণ্ডিতের ধর্মকে বালকের উক্কি বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতেছেন না। চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের 
অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের দ্বার ধর্ম বিষয়ে যত গ্রস্থ রচিত হইয়াছে 
পুব্বে এরূপ কখনও দেখ যায় নাই। বর্ষে বর্ষে যে সকল পুস্তক 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে, মনোযোগ পুব্বক দেখ তাহার 
কত অংশ ধন্ম সম্বন্ধীয়, অর্থাত হয় ধন্ম বিশ্বাসের সপঙ্গে। 
না হয়ল্্ট্হার বিপক্ষে লিখিত। পুব্বে যে £চ্টা ডিল 
না এক্ষণে তাহা দেখা দ্বচ্টীতেছে * ধন্মের কুসংস্কার ভাগ 
বজ্জন করিলে বিশ্বা্ব।গা কোন ভিত্তি থাকে কি নাঃ এই 
গবেষণধতে পিতেরা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং যাহারা ধম্মের 
কুষংস্কার ভাগ বজ্জন কাঁরধাছেন, তীাহারাও ধন্মের নামকে 
প্রির-জ্ঞানে এক প্রকার ভাবে* ইহাকে প্রাদথে পোষণ 
করিতেছেন। 

ভারতবুর্ষের তত, কথা নই । এখানে বর্তমান সময়ে 
ধনী সহ্জ্দীয় ফিজার্নাই + সর্বাপেক্ষা গ্রবল। এখানে বর্ষে 
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বর্ষে যত প্রকার পুস্তক ও পুস্তিক! প্রচারিত হইতেছে 
তাহার বার আন ধর্বিষয়ক। ধর্ম প্রচারার্৫থ কত প্রকার 
সভ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, 
ভারতবর্ষে শিক্ষার গুণে যাহাদের চিন্তাশক্কিব কিঞ্চিৎ উন্মেষ 
হইয়াছে, তাহারা যেন সকলে, ধর্ম কি-এই একমাত্র 
প্রশ্নের আলোচনাতেই গভীররূপে নিমগ্ন । স্থতরাং ধন 
কি?--এই প্রশ্নটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। 

ধর্ম কি? ধ্ত্ম শব্দের অনেক অর্থ। কোন্‌ অর্থে আমরা 
ইহাকে গ্রহণ করিতেছি? প্রথম,বস্তর স্বভাঁব ব। প্রকৃতিকে ধর্ম 
বলে। যেমন জলের ধর্ম শৈত্য, অশ্রির ধর্ম দাহন ইত্যাদি । 
আবার শম, দম, ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলীকে ধর্ম বলে; 
ভৃতীয়বতঃ লৌকিক রীতি নীতিকেও ধর্ম বলে, ঘথ। কুলক্রমা- 
গত ধর্ম । সর্বশেষে হিন্দু ধর্ম, ত্রীষ্ট ধর্ম, মুসলমান ধর্ম 
প্রভৃতি বহুজনের অবলম্বিত ও মোক্ষবাধনভূত প্রণালী 
সকলকেও ধর্ম শব্দে অভিহিত করা যায়। আমরা এই শেৰ 
অর্থে বর্ম শব্দকে ব্যবহার করিয়াছি ; এবং ইঞ্সনেরই মূল 
অন্বেষণ করিব। টর্ | 

এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দু ধন্ম, আুসলমান ধর্ম প্রভৃতি 
শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরাক বুঁঝয়া থাকি? হহাদের 
অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে কি দেখা বার ? আমরা প্রথমে দেখিতে 
পাটি, ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটা ব্যাপার আছে। প্রাথ- 
তঃ কতগুলি মত ও বিশ্বাস, দ্বিতীরতঃ তদনুধামী কতক- 
গুলি অনুষ্ঠান । অর্থাৎ খ্রীষ্টের উপদিষ্ট মত সকল খাহাথা 
অবলম্বন করিয়াছেন) এবং তাহার আদেশানুরূপ ৭অনুষ্ঠান 
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ধাহারা.করিয়া থাকেন তীহারাই গ্রীষ্টধর্মীবল্বী । এই সকল 
রত ও বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সমষ্টিই গ্রীষ্ট ধর্মন। এইরূপ 
অন্যান ধর্মা। কিন্তু এইমাত্র আবিষ্কার করিলেই কি, ধর্ধ 
কি? এই প্রশ্নের সতুত্তর পাওয়া হইল? অর্থাৎ কতক 
গুলি বিশেষ বিশেষ মত ও কতকগুলি অনুষ্ঠানই 
ধন্মু,। এই বলিলেই কি যথেষ্ট হইল? না, কখনই নহে। 
কুপ্মদর্শী সাধক মাত্রেই এগুলিকে অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট 
বলিয়া চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন। খ্রুগুলিকে নিকৃষ্ট 
এই কারণে বলি যে, এগুলি থাকিতে পারে অথচ মানবের 
সংসারাসক্তি ও পাপাসন্তি বাড়িতেও পারে, মানবহ্ৃদয় ঈশ্বর 
হইতে দুরে থাকিতেও পারে । ইহার দৃষ্টান্ত কি আবার বিশেষ 
বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে? জগতের সকল ধন্ধন 
সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ দকল সম্প্রদারের মধ্যে কত 
শত শত সহশ্র সহ লোক রাহয়াছে যাহার! তত্তত্ধর্ম্ের 
উপদিষ্ট সমুদায় মত ও বিশ্বীস গ্রহণ করিয়াছে এবং বাহিরে 
তছুপদিষ্টশ্পুনুদায় অনুষ্ঠানের আচরণ কুরিয়া থাকে, অথচ 
তাহাব্ক। পুণাময় জীবন লা 'করিতে* পারে নাই) তাহাদের 
₹সারাসক্তি হাস হয় বাই, পাপের গ্রতি ঘ্বণ! বাড়ে নাই, 
পুণোর "ক্ষুধা প্রবল হয় নাই, এমন কি, এখনও তাহাদের মুখ 
ঈশ্বরের দিকে ফিরে নাই ! আমাদের এই হিন্দু সমাজের কত 
| নরনাবীর '্লই অবস্থা !! বি কৃ, ধর্মের বিষয় চিন্তা করিক্ডে 
প্রবৃত্ত হইলেই মনে হয়, যন ইহা হটসর ডিম্বের স্তায়ত। হং 
ডিঠম্ঘর উপন্তকার, এর ক্বরাওঃ* তদস্তরে এক প্রকার শুত্রবর্ণ 
ফোঁষধ ব? আব্রধ*দৃ্িখোছু হইবে; সেটাকে বিষুক্ত কর 
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তদস্তরে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হইবে ;-সেটীর 
মধ্যে আবার সুষ্মারূপে নিরীক্ষণ কর তদস্তরে আলোহিত বণ, 
ঘনীভূত আর একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারিবে 
সেই আলোহিত পদার্থই জীবস্ত বীজকে ধারণ করিতেছে 
তন্মধ্যেই যে পদার্থ টুকু আছে তাহারই সর্বাগ্রে নিষেক হইয়া 
ছিল এবং সেই জীবন্ত বীজই মাতৃগর্তস্থ পদার্থপুঞ্জ হইতে 
সারাংশ আকর্ষণ করিয়। অপর কোষ গুলিকে সৃষ্টি করিয়াছে । 
আবার যতক্ষণ“সেই প্রাণভূত, সা'রময়, অন্তস্তম-প্রদেশ-ব্তী 
পদার্থ বিদ্যমান ও সতেজ রহিয়াছে, ততক্ষণ ভিম্বটার কোষ 
সকল স্বস্থ স্থানে থাকিয়! স্বীয় স্বীয় কাঁধ্য করিতেছে। সেই 
প্রাণভৃত অন্তস্তম পদার্থকে বিনষ্ট কর, ভিশ্ব পচিয়! গেল! যে 
কোষ সজীব ও সতেজ ছিল, তাহা পৃতিগন্ধময় এবং অন্পৃষ্ঠ 
হইয়া পড়িল। তেমনি ধর্মের প্রাণতৃত সারভূত একটী পদার্থ 
আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মত ও বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান 
সকলের স্থষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার অভাবে এ সকল পৃতিগন্ধ- 
ময় গলিত বস্তর মধ্যে গণ্য। ধর্মের এর্কটা মূল তব আছে, 
একটা চরমও শুক্ম আকাঙ্ষা আছে, যাহ জ্ঞানের দ্বার! প্রকাশ 
করিতে গিয়া মত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি ইইয়াছে। এবং কার্য্যের 
দ্বার প্রকাশ করিতে গিয়। ধর্দানুষ্ঠান সকল উত্পন্ন হইয়াছে । 
শিশু যেমন অপরিস্ফট ভাষায় মনের ভাব গ্রকাশ করিতে যায়, 
প্রক কথ। ভাবে আর এক কথ! বাহির হইয়! পড়ে; ফতক 
অপরিস্্্ট ভাষায়, কতক হস্ত পদ গ্রীবাদি সঞ্চালনের দ্বার! 
মনের ভাব প্রকাশ করিতে যাগ, অ“চ পৃর্ণভাবে প্রজাশ করিতৈ 
পারে না; সেইরূপ যে গভীর ভখ্ব. যে অর্মি্ধ্রচনীয় তৃষা, যে 
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হৃদয়ান্দোলনকারী উন্মাদক আকাঙ্কা, মানব স্ষ্টির আদি কাল 
কইতে মাঁনবপ্রাণকে বিলোৌড়িত করিতেছে, তাহাই সাধকগণ, 
প্রেমিকগণ ও ভাবুকগণ যুগে যুগে ভাষায় ও কার্যে প্রকাশ 
করিতে গিয়। ধর্মমত ও ধর্থানুষ্ঠানের অবভারণ করিয়াছেন । 
যেমন একই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন শিশুর মুখে বিভিন্ন ভাষাতে 
প্রকাশিত হয়, তেমনি একই ধর্দভাব ভিন্ন ভিন্ন সাধকের 
নিকট ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে । এইভাবে সকল 
ধর্খের একতা) সকলেরই একটা নামঞ্জস্যের স্থান আছে; 
সকলের মধ্যে এক স্যত্র আছে, দ্বারা সকলকে গ্রথিত কর 
যায়। এই কারণেই বলি ধর্মের প্রাণভূত সেই বস্তটাই 
সার । মণ মতাস্তর ও অনুষ্ঠানাদি বাহিরের ব্যাপার । শান্ত্রেও 
এই প্রকার ভাবের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়। যায়। মহা- 
ভারতের বনপর্রে পতিত্রতোপাখান নামে একটী উপা- 
খ্যান আছে, তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একজন 
ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষার্থী হইয়া একজন গৃহস্টের গৃহে উপ- 
স্থিত হইলেন এ গৃহস্তের পত্বী তখন গৃহকার্ষ্যে ব্যস্ত 
ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গুহকার্যয় সারিয়া যেমন ন্রাহ্মণকে 
ভিক্ষা'দিতে আসিতেছেন, অমনি তাহার পতি মহাশয় শ্রাস্ত 
ও ক্লান্ত হইয়া গৃহে আাসিলেন। রমণী আর ভিক্ষা দিবার 
সময় পাইলেন না। ব্যস্ত সমস্ত হইয়। তালবৃস্ত হস্তে পতির 
পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রটঙ্গণ কিয়ৎকাল অপেক্ষা 
করিয়া! অবশেষে কুপিতঞ্ইয়া বলিলেন-_ 


“ব্রাক্মণা ন গরীফ্কাৎসো গ্ররীয়াহন্তে পতিঃকৃতঃ। 
গৃহস্থঞর্ে ব্রান্তী *বরান্মণানবমন্যসে ॥” 
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ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ হইল না, পতিই শ্রেষ্ঠ হইল। 
তুমি গৃহস্থ ধর্মপালন কর অথচ ব্রাহ্মণদ্দিগকে অবজ্ঞা কর। 
ইহাতে পতি প্রাণ! উত্তর করিলেন ১-- 
“নতু তত্বেন ভগবন্‌ ধর্ম্মৎ বেসীতি মে মতিঃ 1”. 
“হে ভগবন্‌ আপনি ধর্মের তত্ব জানেন না, এই আমার 
অন্থমান।” সেই নারী আরও বলিলেন-- 
ক্রোধঃ শক্রুঃ শরীরস্ছে। মনুষ্যাণাহৎ দ্িজোত্তম । 
যঃ ক্রোধর্ষেখহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্ষণৎ বিদুঃ ॥৮ 
যে বদেদিহ সত্যানি গুরুৎ সন্তোষয়েত চ। 
হিখ্শসতশ্চ নহিৎসেত তংদেকা ব্রাহ্মণ বিছুঃ। 
জিতেক্দিয়ো ধন্ধমপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শাচিঃ | 
কাম-ক্রোধো বশে যন্ত তৎদেব। ব্রাহ্মণৎ বিছুঃ ॥ 
যস্ত চাত্সসমো লোকে ধন্মজ্ঞস্ত মনস্বিনঃ। 
সর্বধর্ট্বেধু চরতস্তৎ দেব! ব্রাহ্মণ বিছুঃ | 


পতিতা যেন বরিলেন_রোখ দেও ঠাকুর তৌমার 
ধর্মের আর্দেশ। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, 
কিন্বা যজ্ঞোপবীত থাকিলেই কেহ ব্রান্গণ হয় না-ক্রোধ 
মানবের শরীরস্থ শত্র, এই ক্রোধ 'এবং মোহকে যিনি পরিহার 
করতে পারিয়াছেন, তাহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়] জানেন; 
বে ব্যক্তি, সত্যবাদী, যিনি গুরুশুশ্ধান্তে তৎপর, যিনি অপকৃত 
হইস্াও অপকাঁর করেন না, ভীহারেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলি 
জানেন; যিনি জিতেক্্রিয়। যিন্ছি ধারা যিনি স্থাধ্যয়- 
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নিরত ও শুচি, কাম ক্রোধ ধাহার বশীভূত, তাহাকেই দেবগণ 
্াঙ্গণ বলিয়! জানেন ; যে ধর্মমজ্ঞ ও মনস্বী ব্যক্তি সকল জীবকে 
আত্মসম করিয়। দেখেন, এবং ধিনি নকল প্রকার ধর্মের আঁচ- 
রণ করেন, তাহাকে দেবগণ ত্রাহ্গণ বলিয়া জানেন ।” এই 
সকল বচনের উদ্দেশ্ত এই যে, প্রচলিত ধর্ম মতে বিশ্বাস 
থাকিলেই এবং প্রচলিত অনুষ্ঠান করিলেই কেহ ধার্মিক হর 
না, কিন্তু ধন্ম চরিত্রের বস্ত। সুতরাং এতন্বারা মত মতাস্তর ও 
বাহ্থানুষ্ঠান অপেক্ষা! চরিত্রের শ্রেষ্ঠত ঘোষণ' ক্ষর1 হইতেছে । 

আপনার! হয়ত অসহিষ্ণ, হইয়। মনে মনে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছেন, তবে ধর্ম কি? ধন্মের সারভাগ কি? আঙ্গন এক 
বার দেখা যাউক সাধুগণ এই প্রশ্ের কি উত্তর দিয়াছেন । 
মহাত্মা বীশ্ুকে তাহার শিষ্যগণ একবার ঠিক এই প্রশ্ন করি- 
যাছেন। শিষ্যগণ বলিলেন-“গুরে!! ধন্মের মধ্যে সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ কথা কি?” যীশু বলিলেন, “তোমাদের পিতা পরমে- 
স্বারকে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন ও সমুদায় শক্তির সহিত 
প্রীতি কর” শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন--আরও শর কথা 
কিছু আছে কিনা? যীন্ত* ধরলেন? “তোমার প্রতিবেশীকে 
তুমি আপনার ন্থায় প্রীত কর 7” বলিয়া বলিলেন “এই ছুই 
সত্যই-অর্থাৎ ঈশ্বরেরখপিতৃত্'ও মানবের ত্রাতৃত্ব_সকল ধম্মের 
সার; ইহাতেই সকল শাস্ত্রের আদেশ উপদেশ এবং সকল 
ধান্মিক-সাধু সঙ্জন আলম্বিত হইয়। রহিয়াছে ।” ধন্মের সফর 
ভাগ" কি, জিজ্ঞাসা কঞ্জীতে মহাত্মা চৈতন্য বলিঘ্বাছিলেন 
“জীবে দয়া, নামে ই ধর্মের সার; ইহাও সেই 
ঈশ্বরের পিতৃত একজর্নিবে। নবের জাতৃত্ব। 
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এখানে আবার এই প্রশ্থ উঠিতেছে যে, এই উওয়-ভাবের 
মধ্যে কোন্টা প্রধান? কোন্টী মুলীভূত? এ ছুইটা স্ব 
ভাব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন মাত্রায় এ ছুইটীকে সাধিত 
হইতে দেখা গিয়াছে । এমন ধর্ম-জীবন দেখিয়াছি এবং অনু- 
সন্ধান করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যাহাতে ঈশ্বর-তক্তি 
স্ুন্দররূপে বিকশিত কিন্তু মনুষ্য-প্রেম তদন্থুরূপ বিকশিত নয় । 
এই শ্রেণীর সাধকগণ মনুষা সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া ভজন 
সাধন করিতে” ভালবাসেন, নির্জন অরণ্যে বা জন-সঙ্গম- 
বিবর্জিত গিরি-কন্দরে বসিয়। ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে 
মনোনিবেশ করিয়। অধিক সুখ পান। জগতের স্থথ দুঃখ ব1 
ভদ্রানদ্রের প্রাত তত দৃষ্টি নাই। জগতের পাপ তাপ, জীব- 
সমূহের বিবিধ ছুর্গাত, অগণ্য প্রজাকুলের নানাপ্রকার যাতনা 
এ সকলে ইহাদের চি্তকে অধিক উত্তেজিত করে না। ইহীা- 
দের ধন্ম ভক্তি-প্রধান ধন্শ। আবার আর এক শ্রেণীর 
লোক ধন্মজগতে আছেন ধাহাদের ধম্ম নীতি-প্রধাঁন ধন্ম। 
তাহারা জগতের ছুঃখের ভার লু করিবার*সত্ত সর্ববদ। 
বগ্র; সেই চেষ্টাতে সব্বদা রত।' মানবে মানবে সম্বন্বজনিত 
যে সমুদায় নীতির নিয়ম, তাহার দিলি প্রগাঢ় আস্থা । 
তাহা ভঙ্গ করিলে ইহারা কখনই ক্ষমা কাঁরতে পার্রন ন1। 
নীতির পবিত্রতার দিকে ইহীার্দের তীক্ষ দৃষ্টি, জগতের পাপ 
স্রাপের প্রতি ইস্ছাদের কখনহ ওুদাসীন্ত নাহ, তাহারা সেই 
নকল দূর করিবার জন্ত সয্বদাই একান্ অন্তরে ত্র করিতেছেন। 
যাহারা ভক্তিপ্রধান ধন্মের খাব? তাহারা ঈশ্বর-ভত্তিঘকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেছেন ; যাডারা নীজ্ঞ্রধান ধন্মা বতীম্বী, 
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তাহার: নীতি ও চরিত্রকে ও মন্তুষ্য-প্রেমকে' ধন্মের প্রধান 
ক্ষণ বলিয়া ঘোঁষণ! করিতেছেন । ইহার মধ্যে কোন্টা প্রধান 
ও কোন্টা যুলীতৃত ? 

ঈশ্বর-তক্তি ও মন্ত্ুষা-প্রেম এই উভয় বিষয়ে যাহারা অগ্র, 
গণ্য ছিলেন, তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন, এবং 
ইহার যুক্তিও অতি স্পষ্টবূপে অন্ভব করিতে পাবা যায় যে, 
ঈশ্বর-ভক্তিই মুল, মন্থষ্য-প্রেম তাহার শাখামাত্র। একটা 
ভইতে আর একটা স্বতঃই উৎপন্ন হয় । মনুষ্প্রেমকে ছাড়িয়। 
ঈশ্বর-ভক্তি যেমন আংশিক ও অসম্পূর্ণ, তেমনি ঈশ্বর-তাক্ত 
ছাঁড়য়া মনুষা-প্রেমও আংশিক ও অসম্পূর্ণ। তাহারা বলিয়া 
থাকেন যে, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তি মনুষ্য-প্রেমকে উৎপন্ন করিবেই 
করিবে। যদি ভক্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু মনুষ্য প্রেম না থাকে, 
তবে তাহ অস্বাভাবিক বস্তু, তাহ! আত্মার স্বৃস্থ ভাবের চি 
নহে। সে যাহা হউক, ধার্মিকদ্দিগের এবং সাধক ভক্তদিগের 
অধিকাংশই এক বাঁক্যে এই কথা বলিতেছেন যে, ঈশ্বরভক্তি 
ও মনুষ্যপ্রেম মধ্যে প্রথমটাই প্রধান এবং তাম্পই ধন্মের 
প্রাণ । 

আমরা কি প্রশ্নে চরম সীমার মধ্যে উপনীত হইয়াছি ? 
ইহার*আরও মূলে অন্বেষণ ফরিবার কি কিছুই নাই? ঈশ্বর- 
ভক্তি কাহাকে বলে? তাহার মূলে আবার কোন্‌ কোন্‌ 
ভাব আন্ছ, এবং সেই সকল তাবৈর মধ্যে আবার কোনটা 
প্রধান ? এরপ প্রশ্ন সষ্ধীল কি উদন্ন হইতে পারে ন্বা? পারে 
ৰৈ কি? এই সকল প্রস্থের ব্রিচারে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা! 
দেথিষ্কে পাইব ধার! সাবার তকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। 
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এই যে ঈশ্বর-গত ভাব, যাহাকে ঈশ্বর-ভক্তি নাম দিয়! 
নির্দেশ কর! যাইতেছে, তাহার প্রকৃতি কি? এই সন্বন্ধে 
আবার পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে মতভেদ দুষ্ট 
হয়। 

আমাদের দেশের বৈষ্ণব শান্ত্রকারগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে মান- 
বাত্মার যত প্রকার ভাবের উদয় হয়, সে সমুদায়কে শবস্ত, 
দাস্ত, সধ্য, বাৎসলা ও মধুর এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়! 
মধুর ভাবকে খঅর্থাৎ পতি-পত্বী ভবকে সর্বোপরি স্থান 
দয়াছেন। যে ভাব হৃদয়ে থাকিলে বিচ্ছেদে অন্থথ ও 
সন্মিলনে সুখ, সেই প্রেমভাবকে তাহার! ধন্মভাবের সারভূত 
ভাব বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । 

মহাত্মা থিওডোর পাকার বলিয়াছেন, ধন্দভাবের মুলে 
নির্ভরের ভাব (59086 01 091)917,00702) | আমি ক্ষুদ্র ও পরি- 
মিত, আমি আপনার উপর নিভর করিতে পারি না, আমি 
তবে কাহার উপর নির্ভর করি, এই নির্ভরের ভাব হইতেই 
ঈশ্বরের তবব মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, এবং শুই, নিউ- 
রের ভাবই ধর্-ভাবের প্রণণ। . 

স্থবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিৎ পঙ্ডিত হার্ধার্ট স্পেন্সর 
বলিয়াছেন যে». ধর্মের মুলীভূত ভাব বিল্্য় (০৮8৫7) । 
ঈশ্বর অজ্ঞাত এবং অজ্ঞের হইলেও এই বিন্ময়ের ভাব দিন 
দিনু. বদ্ধিত হইবে, স্থৃতরাং ভবিষ্যতে মানবের, ধন্মভ[ব 
তাহাকে ঝ্ববলম্বন করিয়া! থাকিবে । স্ঠোন্সরের লিখিত একটী 
প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেনঃ-_ 
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উক্ত উভয় বাক্যের অর্থ--আঁদিমকাঁল হইতেই মানবের 
জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ের শক্তি বাঁড়িয়াছে। 

পুনশ্চ র 

“যেমন ভূত কালে তেমনি ভবিষ্যতে যতই জ্ঞানশক্তির 
বুদ্ধি হইবে, এবং যতই সুক্ষ দর্শনের শক্তি জন্মিবে, ততই এই 
ভাবটীর হাস ন! হুইয়! বৃদ্ধি হইতে থাকিবে» 

য়িছদী ধর্মে বলে ধন্ভাবের মুলভাব ভয়। সর্বশত্তি- 
মান, পাপের শাস্তিদাতা ঈশ্বর উদ্যত বজ্র ম্তায় সর্বদ! 
রহিয়াছেন, এই ভয় হইতেই ধন্ম জীবনের ক্ফপ্তি আরস্ত 
হর। 


এই রূচপ ধর্শ্মভাবের ও ধর্রজীবনের, মূল কোথা, ইহা 
অন্বেযুণ করিতে গিয়া কৈছ বলেন-_প্রেম, কেই বলেন 
নির্ভর, কেহ বলেন বস্লয়, কেহ বলেন ভয়। কিন্তু প্রকৃত 
ভাবর্কি? আমি যেন দৈখিষ্েছি) এই সমুদায় ভাব কাচের 
কলমে প্রতিফলিত কৃর্্য-রশ্মর ভয় । সুর্যা-রশ্মিতে নীল, 
পীত, লোহিত, পাটল, রর প্রভৃতি সকল বর্ণেরই সমাবেশ 
কিন্তু কাঁচ খণ্ডে সেই রি যখন প্রতিফলিত হয়, তখন এক- 
দিক দিয়া দ্লেখিলে 2 নী বর্ধ দেখিতে পাই, আর এক দিক 
দিয়া দেখলে গীক্্র্ রণ দেব ॥পাই। সেইরূপ দেই পবিত্র 
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পুরুষের সহিত মানবাশ্বার যে সম্বন্ধ, তাহাতে পুর্যোজজ 
সকল ভাঁবেরই সমাবেশ । কিন্তু অবস্থা বিশেষে কোন তক্তের 
প্রাণে একটী ভাব দেখ! গিয়াছে, আর এক অবস্থাতে আর 
একটা ভক্তের প্রাণে আর এক -ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
অতএব কেবল প্রেম বা কেবল নির্ভর বা কেধল বিশ্রয় ব1 
কেবল ভয় বলিলে চলিবে না, এমন একটা গুঢ় ভাব আবি” 
স্কার করিতে হইবে যাঁহাতে প্রেম, ভয়, নির্ভর, বিস্ময় সকলের 
সমন্বয় ও সমাঁ হইতে পাবে! তাহা কি, একবার দেখা 
যাউক। | 
আপনারা একবার স্থির চিত্তে মুদিত নয়নে ক্ষণকাল 
নিজ নিজ জীবনের বিষয় চিন্তা করুন, কিন্বা কল্সন। করুন, 
একজন বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য যে কখনও নিজ জীবনের বিষয় 
চিন্তা করে নাই, সে সবে আত্মদুষ্টির দ্বারা নিজ জীবনের বিষয় 
চিন্তা ও বিচার করিতেছে । শ্রব্যক্তি নিজ জীবনের বিষয়ে 
চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়। কি কি সত্য আবিষ্কার করিয়াছে ? 
চারিটী “তত্ব লক্ষ্য করিয়া এ ব্যক্তি আশ্চর্য্য -ও অবাক্‌ 
হইয়া ভাবিতেছে। শ্রথম তত্ব এই আবিষ্কার করি- 
ফ্বাছে যে, তাহার ইচ্ছা ও তাঁহার শক্তি সম-ব্যাপী নহে; 
অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা যতদূর যায় তাহার শক্তি ততদূর যায় না। 
ইহা আমরাও চিন্তা করিলে দেখিত্তে পাই। আমরা এ জীবনে 
এন অন্থুথী কেন? আমাদৈর শক্তি আমদের ইচ্ছার 'ন্গু- 
সারী নয় বলিয়া। তাই কি নয়? যষ্ছি ইচ্ছামাত্র মনের সকল 
প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার শক্তি খাকত, তাহা হইলে কি 
জীবনে এত অসুখের কারণ থাকত ? তন কে ভামাণের 
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শক্তিকে ইচ্ছার অনুসরণ করিতে দিতেছে না? যদ্দি আমি 
সয় ও স্বতন্ত্র হই, যদি আমার নিয়ামক কেহ না৷ থাকে, 
আমার উপরে কার্ধ্য করিবার কোন শক্তি ন থাকে, তবে এ 
কে, ধেঁ আমার শক্তিকে নিয়মিত করিয়। প্রতিনিয়ত আমাকে 
আমার দুর্বলতা স্মরণ করাইয়। দিতেছে ? এই গভীর প্রশ্নে 
এ আত্ম-চিস্তা-পরায়ণ বয়ঃ প্রাপ্ত যুবকের চিত্ত আন্দোলিত 
হইতেছে । | 

সে আর একট মহা তত্ব আবিষ্কার করিয়াচ্ছে। সে দেখিতে 
পাইয়াছে, তাহার শক্তি যে কেবল তাহার ইচ্ছান্ুসারী নয়, 
তাহ! নহে । কিন্ত এই ব্রহ্মা মধ্যে তাহার ইচ্ছা পদে পদে 
আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে । কেহ ঘেন সদর্পে তাহার ইচ্ছাকে চূর্ণ 
করিতেছে । আমরাও কি ইহা দেখিতে পাইতেছি না? 
আমর কি! কিসের অহঙ্কার করি ! আমরা পঞ্চতৃতের ক্রীভা- 
পুর্তলীগ্রায়! প্রকৃতির শক্তিপুপ্রের মধ্যে কেহই আমাদিগের 
মান সম্ভ্রম রাখিতেছে না। বায়ু আমাদিগকে পদাধাত করিয়। 
ভূশায়িত করিতেছে, সাগর তরঙ্গ অষ্ট হস্ত করিয়া আমাদিগকে 
বেলাভূমিতে আছড়াইতেছেই্। 

তৃতীয় তত্ব এই,__চ্লামরা! যাহাকে জীবন বলি, এই সাধের ৷ 
মানব ভ্ীবন, যাহার প্রতি £এত মায়, যাহার জন্য এত 
দুম, এই জীবন আমার ইচ্ছাতে পাই নাই। ইহার আদি 
আমার নিকট প্রচ্ছন্ন এবং তছৃপাঁর আমার হন্ত ছিল ন!। 
আমি ইচ্ছা দ্বারা পাই ক্রাই, অন্য কেহ যেন দেহাধাঁরে এই 
জখবন স্রোত ঢালরিয় যা । সেইরূপ ইহার অস্তও আমার 
নিকট এরচ্ছন্ন এবস্ষর্পাঁর আমীর হন্ত নাই। আমি ইচ্ছার 
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ছার] এই বাঘু-পিত্ব-কফময় দেহে, এই সুখ ছুঃখ হর্ষ বিষাদময় 
ংসারে এ জীবনকে নিত্য কাল রক্ষা করিতে পারি না'। 

আমি যদিন্বয়স্ত ও স্বতন্ত্র, তবে কেন আমার জীবন আমার 
আয়ত্বাধীন হইল না? 

চতুর্থ তত্ব এই, যে যে ক্রিয়ার উপর আমার জীবন অব্যব- 
ভিতভাবে নির্ভর করে সেই সকল ক্রিয়া আমার ইচ্ছাধীন নয়। 
আমি ইচ্ছ। না করিলে হাত খানি উঠিবে না, কিশ্বা প! খানি 
চলিবে না,কিন্্ শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য, পাকস্থলীর কার্য্য, রক্তের 
গতিবিধি প্রভৃতি জীবনরক্ষণের পক্ষে অব্যবহিতভাবে আবশ্ঠ ক 
যে সকল ক্রিয়া, তাহার কোনটী আমার ইচ্ছাধীন নহে । শ্বাস 
আমার হুকুমের অপেক্ষা করে না, রক্ত আমার অনুমতির জন্য 
বিলম্ব করে না। একি! আমি যদিস্বয়স্তু ও স্বতন্ত্র তবে 
আমার জীবনের স্থিতি,আমার ইচ্ছাঁধীন নহে কেন? 

তবে ভাই এই চারিটী তত্ব একবার এক সঙ্গে মিলাইয়া 
দেখ । দেখ দেখি কোন্‌ তত্বে গিয়া! উপনীত হও । তুমি দেখি- 
তেছ (১স্ক) যে কোন এক কারণে তোঁমাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ 
করিতে তোমার শক্তিতে কুলাইেছে না; (২য়) কোন এক 
কারণে তোমার ইচ্ছাকে পদে পদে চরণ, করিয়া দিতেছে । (৩য়) 
কোন এক কারণে তোমারই নিজের জীবনের আদি স্অস্তের 
উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নাই, (র্থ) কোন এক কারণে 
তোমার জীবন রক্ষার উপযোগী অত্যাবস্তক ক্রিরা সকলের 
উপর তেঘমাঁর কর্তৃত্ব নাই। অর্থাৎ তুম নিরন্তর বুঝিতেছ যে 
তুমি স্বয়ভূও স্বতন্ত্র নও, ভুমি তোমধর জীবনদাঁতা। ও জীবনের 
আশ্রয় নও। তবে কে? 
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এস এখন এই প্রশ্নের ভিতর প্রবিষ্ট হুই। পূর্বোক্ত 
ষারিটা সত্য তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিতেছে যে, 
্রন্মাণ্ড মধ্যে ভুমি একমাত্র শক্তি নও, তোমা ভিন্ন অন্ত শক্তি 
আছেে। এই শক্তি এক কি বহুসংখ্যক? বিজ্ঞানের যতই 
উন্নতি হইতেছে, ততই ইহা! দেখ! যাইতেছে যে, পূর্বে থে 
সকল শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া দেখিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন 
শক্তি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে এক শক্তিরই 
বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া মনে হইতেছে। তাপ, গভি, 
আলোক প্রভৃতি এককালে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কার্য বলিয়। 
পরিগণিত ছিল, এখন সপ্রমাণ হইতেছে ইহারা একই শক্তি । 
এইরূপে সকল শক্তিই পরিণামে একের দিকে বাইতেছে। 
অতএব এই শক্তি এক । এবং ইহা নিত্য, কারণ বহুপ 
অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানদ্বারা ইহাই শপ্রমীণ হইয়াছে যেও 
এই শক্তি অবিনশ্বর। ইহ! আকারান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত 
হয় মাত্র; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, দশ 
স্থান হইতে এক স্থানে আসে মাত্র ; কিন্ত ব্রহ্মাও-শুক্তির এক 
অণুও বিন হয় না। এই ব্রচ্দাণ্ডেক অস্তিরালবর্ভিনী* অনন্ত ও 
নিত্য মহাশক্তিই শাম্মাদের জীবনদাত্রী ও জীবনের আশ্রয় 
ভূতা।* এই মহাশঞ্জির অঃভাদ পাইয়াই হার্ঝট স্পেন্সার 
সাহসের সহিভ বলিয়াছেন $-- 
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অর্থ-“বিশ্বের এই সকল ছুরবগাহ্‌ সমস্তার মধ্যে "(যতই 
চিন্তা কর! যাঁয়.ততই এই ছুরবগাহতার বৃদ্ধি হয়) একট” 
সুনিশ্চিত তত্ব এই থাকিবে যে, মানবের সন্নিকটে একটী অনন্ত 
ও নিত্যকাল-স্থারিন্ী মহাঁশক্তি বিদ্যমান, যে শক্তি হইতে 
সমুদায় প্রস্থত হইয়াছে ।” স্পেন্সার ধর্ম শাস্ত্রের অনেক 
ব্যহ ভেদ করিয়া গিয়া অবশেষে এই মহাঁশক্তির নিকট মস্তক 
অবনত করিলেন। কিন্তু স্পেন্সার এই মহাশক্তিকে অজ্ঞাত 
ও অজ্ঞেয় বলা! নিবৃত্ত হইলেন। আর অগ্রসর হইতে 
সাহসী হইলেন না.) এবং এই শক্তি-রাজ্যের ঘারদেশে দণ্ডার" 
মান হইয়। বিশ্ময়ান্বিত চিত্তে বলিয়৷ উঠিলেন ;-_*হে ব্রন্মাও, 
ব্যাপিনী, জীবনদাত্রী মহাঁশক্কি তুমি কি?” “সবে অবাক না 
পেয়ে অস্ত তোমার ।» ইহাই স্পেন্সাবরের মতে ধর্ম ভাবের 
সার, ইহাই উপাসন]। 

কিন্তু অপেক্ষা কর, দেখা যাউক এই শক্তির প্রকৃতি 
ও কার্ধ্য সশ্বন্ধে আমরা আরও কিছু জানি কি না? দেখ! 
ধাউক, এই শক্তির লক্ষ্য কি? এবং সেই লক্ষ্য সিদ্ধি 
প্রণালী 'কি? আমর 'কি ই শক্তির লক্ষ্য সন্বন্ধে 
কিছুই জানি না? তাহা কেমন করিয়া, বলিব এই শক্তিবর 
লক্ষ্য উন্নতি অর্থাৎ শৃঙ্খলা, সৌন্দধা, সমতা ও সামঞ্জন্ত স্বাপন। 
জড় জগতের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃ্পাতকর। কোটি কোটি 
যুগ ধরিয়া তরল উষ্ণ বাপ্পরাশি হইতে এই ধনধান্ত পু! 
সৌন্দর্ধ্যশালিনী পৃথিবী, ওই সুধাময় পূর্ণচন্্র, ওই প্রখত্র 
রশ্মিশালী হৃর্ধ্য, ওই দীপ্রিমক়্ী জ্যোতিফ-মণ্ডলী বিবন্তিভ 
হইয়াছে, সেই বহু-ুগনব্যাপী | বিবগুন প্রক্রিয়াকে একবার 
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এক টুষ্টিতে দর্শন করিবার চেষ্টা কর। কি দেখিতেছ৭ 
শ্রকূতির অন্তরালবর্তিনী মহাশক্তি ভাঙ্গিতেছেন কি গড়িতে- 
ছেন? এই কি সত্য নয় যে, গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন না ? 
যেখান ভাঙ্গিতেছেন তাহাও গড়িবার জন্ত। এই দিগস্তব্যাপী 
ও বহুষুগব্যাপী বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে কি শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, 
সমতা ও সামগ্রস্ত স্থাপন দেখিতেছ না? না বলিবার উপায় 
নাই, ইহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত কথা। তবে এই মহা শক্তি 
সম্বন্ধে আর একটু অধিক কথা এই জান ঘেটে উন্নতিই এই 
শক্তির লক্ষ্য। অতঃপর এই শক্তির কার্ষ্য প্রণালীর বিষয় 
অনুধ্যান কর, ইহার কার্ধ্য প্রণালীর মধ্যেও কিঞ্িৎ ভাব 
দেখিতে পাইবে। (১ম) লক্ষ্যের আশ্চর্য্য স্থিরতা (51৮5 ০৫ 
0২) 7 (২) উপায়ের অমোঘতা (10811110111 ০? 006908 ) ১ 
(৩) প্রতিকুলাঁচরণে শান্তি (1001)19))70706 10৮ 5191900) ) | 
এই শক্তি কি দুর্জয়, কি সুনিশ্চিত, কি অধ্যবসাঁয়শীল যে 
কেহই ইহাকে ইহার লক্ষ্য ভ্র্ করিতে পারে না! লোকাতীত 
বলের সহিত ইহ! লক্ষ্যের দিকে গমন করে, শীঘ্রই হউক বা 
পরেই হউক, লক্ষ্য সিদ্ধি বর্শর্ঁবই বাঁরিবে। দ্বিতীয়তঃ চমৎ- 
কার দেখ বে, লক্ষ্য স্টিম করিবার জন্য যে উপায়টা অবলম্থিত 
হইয়াছে তাহাই প্রক্ঠত উ্নায়, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়; 
তদুপরি উতৎ্কৃষ্টতর উপায় (কেহ নির্দেশ করিতে পারে না; 
এবং এই শক্তিকে কখন নিজের ভ্রম সংশোধন করিতে দেখ! 
গেল না। তৃতীয় এইঃশক্তির পথ যদি রোধ কর তোমারই 
ক্ষতি ইহার ক্ষতি নাঁই & ত্বোমাকে শাস্তিভোগ করিতেই 
হইবে ।' 
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জড়জগতের রক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এই সকল নিয়ম" দেখা 
যাইতেছে । আত্মার জগতে কি এ সকল নিয়ম নাই ? খে 
শক্তি জগতের মধ্যে আশ্চর্য কৌশলে শৃঙ্খল, সৌন্দর্য্য, সমতা 
ও সামঞ্জস্ত বিধান করিতেছে, আত্মার জগতে কি সে শক্তির 
কোন কার্য্য নাই ? ইহা কোন্‌ অযৌক্তিক কথা! তাহা কি 
সম্ভব হইতে পারে? আত্মার জগতেও উন্নতি এই শক্তির 
লক্ষ্য। সেখানেও শৃঙ্ঘখল।, সৌন্দধ্য, সমতা, ও সামপ্রস্ত 
স্থাপন কর! ইহাথ্ধ লক্ষ্য । 

আত্মার জগতে শৃঙ্খলা 'ও সৌন্দর্য্য, ও সমতা স্থাপন কর] 
কাহাঁকে বলে? গৃঁন্ধপে চিন্তা করিয়া দেখ, মানব ইতিহাসে 
মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখ, সমগ্রভাবে কোন একটা 
স্থুসভ্য জাতির উন্নতির ক্রম লক্ষ্য করিয়া দেখ, দেখিতে 
পাইবে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া অনি- 
বার্ধ্য বলের সহিত সত্য, সায়, প্রেম ও পবিত্রতাকে স্থাপন 
করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। সর্ধত্রই দেখ অসত্যের 
উপর স্তর মাহাত্মা, অপ্রেমের উপর প্রেমের মাহাত্ম্য এবং 
অন্যায়ের উপর ন্যায়ের মাতাস্ম্য "পণরকীন্তিত হইতেছে ।, যে 
সকল ামাজিক বিধি অপ্রেম বাঁ অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত 
তাহার ভিত্তিদেশ ঘন ঘন আন্দোলিত হই হইতেছে ভূমিকম্পের 
শ্ঠায় সমাজ-কম্প অন্ুভূত হইতেছে; চিরদিনের প্রপীড়িত 
প্রজাকুল নংহগর্জনে গগন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া অত্যা- 
চারী রাজকুলের গ্রীবাঁদেশ আক্রমণ করিরার প্রয়াস পাইতেছে; 
দিন দিন অনুদার জঙ্কীর্ণ, পক্ষাণাতাট ও শীড়ক আইন সক 
র্ণ কিচুর্ণ হইয়া সর্ব সাধার/ণ সত্ব ও-প্থধিকার »স্থাপিত 
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হুইতেছে। এ সকল সমাজবিপ্লরৰ দেখিয়' কেমন করিব 
ছলিবে, এই মহাশক্তি আত্মার জগতে কিছু করিতেছে ন1! 
ষে শক্তি জগতের মধ্যে সৌন্দর্যযর্াপনী সেই শক্তি মানবমনে 
ধন্মরাঁপণী, ইহা কি স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পার। যাইতেছে না? 

এই শক্তি নিরস্তর ধন্মপথে চলিবার লগ্ত আমাদিগকে 
প্রেরণা করিতেছে । আমর! যে পরিমাণে সেই প্রেরণার 
অনুগত হই, অথাৎ যে পরিমাণে স্বার্থ ও অহঙ্কারকে থব্ৰ 
করিয়া নিজ প্রবৃত্তি সকলের উপরে সত্য,»ভায়, প্রেম ও 
পবপ্রতার জয় স্থাপন করিতে দিই, দেই পরিমাণে আমাদের 
দনুষ্যত্ব ও মহত্ব ; এবং যে পরিমাণে আমরা এই প্রেরণাকে 
অবহেলা করি, দেই পরিমাণে আমরা নিকৃষ্ট, সেই পরিমাণে 
খমর1হীন। এই মহশি্ির অনুগত হওযস্াতেই আমাদের 
শোভা, ইহার বিক্রহ্ধাভারণে আমাদের কপর্যযত। মাকিন 
পণ্ডত 0,9৪০ এক স্থানে এই মহাসত্যটা সুন্দর ভাৰে 
প্রকাশ করিয়াছেন) তাহার 0%৪৮-8০4] নামক প্রবন্ধে 
ৰলিয়ীছেন ১ 
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 অর্থঃ--”আমরা সচরাচর যাহাঁকে মানুষ বলি, যে মান্য 
আহার করে, পান করে, কৃষি কার্ধ্য করে, কেরানিগিরি করে, 
এ মানুষ দেখিলে প্রকৃত মাচুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, 
বরং সে পরিচয়ের ব্যাঘাত হয়। সেমানুষকে আমরা অন্ধ! 
করি না, কিন্তু ্লেই আত্মা (পরমা!) মানুষ যাহার যন্ত্রশ্বরূপ, 
বদ মানুষ তাহাকে নিজ্ম কার্যে প্রকাশ হইতে দেয়, তৰে 
তাহার নিকট আমাদের মন্তক অবনত হয়। এই মহান্‌ 
আত্মা যখন মানবের বুদ্ধি দ্বারা প্রবাহিত হয়, তখন সে বুদ্ধি 
প্রতিভার আকার ধারণ করে; যখন ইচ্ছাতে অধিষ্ঠান করে 
তখন সাধুতা প্রকাশ পায়; যখন হৃদয়কে আশ্রয় করে তখন 
প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। যখন আমাদের বুদ্ধি স্বতঃই একট! 
কিছু হইয়! দীড়াইতে চায়, খন আমাদের বুদ্ধির অন্ধত। 
উপস্থিত হয়; যখন মানুষ নিজে একটা কিছু হইতে চেষ্ট। 
করে, তখনই মানব ইচ্ছার দুর্নহুতা আরন্ত হয়। সকল 
প্রকার সংস্কারের একই উদ্দেহ আমাদের মধ্য দিয়! সেই 
মহান আত্মাকে প্রবাহিত করা, 'ব্র্ঘাৎ' আমাদিগকে ভ্াহার 
অনুগত কর! 1৮ 

বাস্তবিক ইহ অমূল্য সত্য এবং এই সত্য স্বণাক্ষরে লিখি 
রাখা কর্তব্য যে, যে পরিমাণে এই ধাবিত্র পুরুষের ইচ্ছার 
সহিত আমাদের ইচ্ছার যোগ হয়, ংসেই পরিমাণেই আমর 
মানব জীবনের, গৃঢ় সৌন্দর্য্য ওহ অন্ই৬মকরিতে *পারি। 


(৫৫) 


ইহার সহিত আমাদের যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণই আমরা মহত, 
ইহ হইতে বিচ্ছিন্ন কর, অমনি মানবের মহত্ব লোপ প্রাপ্ত 
হইরা যায়) যেমন কোন বড় লোকের পত্বী স্বীয় পতিকে 
ৰলিন্তে পারেন "আমি যে তোমার স্ত্রী এই জন্যই আমার 
গোৌরব। নভুবা আমি গরিবের মেয়ে আমাকে কে চিনিত, 
কে গণিত? তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলে আমি দেশের 
লক্ষ লক্ষ গরিবের মেয়ের মধ্যে একজন থাকিতাম, তুমি 
আমাকে গ্রহণ করিলে তাঁহছাতেই আমি বাঁড়িক্লাম ৮১ আমর! 
€সইন্দপ এই পবিত্র পুক্কে বলিতে পারি--প্হে নাথ, আঙি 
ষে চোমীকে জানিতে ও তোমার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি, 
ইহাই আমার মহত্ব । তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ না থাকিলে 
আমি কি? আনি পঞ্চভৃতের খেলার পুতুল মাত্র। তুমি 
ষেআঁমাঁকে প্রেমের অধিকার দিক্বাছ, ইহাতেই আমি বড় 
হইয়াছি।” 

তবে ধন্মের সার তত্ব এতক্ষণের পর পাইলাম । ৰে পরম পুরুষ 
জড়জগতে, শক্তিরপে বাস করিয়া! বিবিধ বস্ত স্থজরন কর্মরতেছেন, 
বিনি, আত্মার অন্তরে শত্তিশ্মঞ্জে বাস*্করিয়। পুণ্যকে* প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছেন, ভাহাকে, বিশ্বাস নয়নে সভ্য বলিয়া দশন কর! 
ও তাহার অনুগত হওয়াই ৰঃ । উপনিষদ বলিতেছেন £-- 

“্যশ্চায় মন্মি্নাকাশে ফেঁজোময়োহমুতময়ঃ পুরুষঃ সর্বান্থতঃ 
যশ্চায় মন্মিন আত্মনি তেছ্গোমর়ইমুতময়ঃ পুরুষই 'সব্বানুতূ: 
তথেব বিদ্িত্বাতি মু্রাঞ্জেতি নান্ত£ পস্থা বিদাতে অরনায় 1৮ 

ভথ-_“এই যে তৈষ্ঠোনয় অমৃতমর সর্বান্তর্থামী পুরুষ 
আকাঞ্চে বিদযমািশী ইজি] এই বে তেঙ্গোময়ু অমুভমন্্ 


॥ ৫৬ ) 


সর্বাস্তযামী পুরুষ আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাকে 
দ্রানিয়া এবং ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াই আব মৃত্যুকে অতিক্রাঁ 
করিতে পারে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে। যাইবার অন্ধ 
পথ আর নাই ।* ইহ? ভিন্ন ধর্ম আর নাই পথও আর নাই। 

ধন্মের যত প্রকার বাহিরের আবরণ থাকুক না কেন, 
ধর্মশান্্র ও ধর্মানুষ্টানের যতই আড়ম্বর হউক ন1 কেন, 
সে সমুদায়ের মধ্যে সার বস্ত এই টুকু। যদি এই বিশ্বাস 
ও আকাজ্ষা নাথাকে, তৰে অপর সমুদায় ব্যাপার পুতিগন্ধ- 
নয় দ্রব্য হইয়! যার। মানবের প্রতি প্রেম ইহা হইতে 
উৎপন্ন হয়। কারণ এই মহাশক্তির অনুগত হইলে মান- 
বাআ্সাতে প্রেমের বল প্রকাশিত হয় )--হৃদয় মানবেন সুখ 
চুঃখের দিকে স্বতঃই প্রধাবিত হয়; গর্ব স্বতঃই চুর্ণ হয়) 
এবং জীবন এক নব শক্তি দ্বার! গঠিত হইয়া! এক নবভাৰ 
ধারণ করে। 

ধর্্বের এই টুকু সার শক্ত, আর সমুদায় খোসা, আর সমু- 
দার অসাম'দ্রব্য মাত্র। অনেকে অনেক প্রকার অসার বন্বকে 
ধশ্্ বলিয়া সেবা করিতে!ছন। ০ফেহ অতি জটিল দার্শনিক 
তত্ব সকল লইয়| বিবাদ করিয়া জীবন ,কাটাইতেছেন ; কে 
কুলক্রমাগত আচার ব্যবহারঞ্জে একমাত্র ধর্মভ্তানে সেবা! 
করিতেছেন ; কেহ অঙ্ধপ্রায় শান্ত নির্দিষ্ট বিধির অনুসরণ 
করিতেছেন । ধর্ষ্বের যাহা প্রাণ, ধর্মভাবের মধ্যে যাহ! সান, 
তাহার দিকে হয়ত তাহাদিগের দৃষ্টি নাই। কেবল সারগ্রাহী, 
হুস্দর্শী ও প্রেমিক ব্যক্কিরাই [র্মের, সার শন্ত সঞ্চয় করিবাণ 
চেষ্টা করিতেছেন । 


(৫৭ ) 


কাল যেন শ্রোতের ন্যাঁয়। এই কালকআ্রোতে' সাধুগণ এক 
এক মুষ্টি তৃষমিত্রিত সত্যের কণা ফেলিয়া দিয়াছেন। খোসা 
বাতুষগুলি শোতের উপরে উপরে ভানিয়া আোতের গ্রে 
গ্রে চুটিতেছে ; শস্তগুলি গভীর জলে নিমগ্র থাকিয়া অতি 
অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে । চুন! প,টি প্রভৃতি ক্ষত ক্ষুত্র 
মৎস্ত সকল মহানন্দে কোলাহল করিয়া সেই উপরি ভাসমান 
তৃষরাশি আহার করিতেছে । কিন্তু রোহিত কাতাল প্রভৃতি 
বড় বড় মংস্ত ছুই চারিটী গভীর জলে নিমপ্র* থাকিয়া সার 
শস্ত সঞ্চয় করিতেছে । এইরূপ দেখ ধর্ম রাজ্যের চুনা প,ট- 
রাই ধন্ধের বাহিরের ব্যাপার, উপরকার কথা লইয়াই ব্যস্ত 
রহিয়াছে । সারগ্রাহী প্রেমিকের সংখ্যা অধিক নহে ; তাহারা 
গভীর জলে নিমগ্ন | 

পুর্বে ধর্শের ঘে লক্ষণ দেওয়া হইল, তাহাতে একটা সতা 
সকলেই অনুভব করিতেছেন। সেটা এই, ধর্ম সত্যকে অব- 
ল্বন করিয়া থাকে। বিশ্বাস চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবস্তা 
পুরুষকে সত্য বলিয়া না ধরিলে ধন্মম জীবনের আরম্তইস্হয় না। 
সত্য বৈশ্বাসকে আশ্রয় করিধীই' ধর্ম জীতিষিত হয়। 

এরূপ তর্কও শুনিষ্টে পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের মনের 
সাধু প্রতি সকলের উন্নতিরঝঁজন্ঠ উপাদনা! আবশ্যক । ঈশ্বর 
কিংস্বর্ূপ আমরা জানি না, 'মতএব একটা কল্পিত মুক্তি সমীপে 
রাখিয়া উপাননা করিলে, উপাসকের সাহায্য হইতে পারে। 
কি ্বণিত কথা! কি অরাচীনের কথা! কি অসার সুলদশী 
লোকের কথা! কু্নাবে আশ্রয় করিয়া কি কখনও সত্য 
ভাবের উদয়হইণস্গ পারেঃ খু কর, আমার 'খাডীর মধ্যে 


(৫৮ ) 


ছুইটী ব্যাপ্র প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ কল্পনা করিয়া: যেরূপ 
কাহারও সত্য ত্রাসের সঞ্চার হয় না; মনে কর আমি শঙ্র 
সৈন্ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছি, ইহ! ভাবিয়! যেমন কাহারও 
প্রকৃত সাহসের উদয় হয় না; দাবা খেলাতে নৌকা অশ্ব, 
গজ, রণী, পদাতিক লইয় যুদ্ধ করিয়া যেমন কেহ বীর 
মেনাপতি হয় না) নিজের হস্তে কোন স্থন্দরীকে চিত্রিত 
করিয়া সেই ছবির সহিত যেমন কেহ প্রণয়ে আসক্ত হয় না; 
সেইরূপ ঈশ্বরের মুন্তি কল্পনা করিয়া কেহ ধার্মিক হইতে 
পারে না। 

শার্তসে আছে-- 

“মনসা কল্পিতামৃত্তি হৃণাৎ চেন্মোক্ষনাধনী | 

ন্বপ্নলজেন রাজ্যেন সুখিনে! মানবাস্তাদা ॥ 

“মনে মুত্তির কল্পন। করিয়। তদ্বারা যদি মোক্ষ লাভ সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে স্বপ্ে রাজ্য লাভ করিয়া লোকে প্রকৃত স্থথী 
হইতে পারে 1” ধর্ম কল্পনাকে ঘ্বণা করে, সত্য লইয়াই ইহার 
কারবার বিশ্বান লইয়াই ইহার জীবন। বর্তমান সময়ে এক 
শ্রেণীর আত্ম-প্রতারিত লোক দর্দেখা দিয়াছেন, তাহার'.বুদ্ধি- 
শক্তির গুণে প্রাচীন পৌত্তলিকতার ও শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রিয়। 
কলাপের বিজ্ঞান-মস্মত তাৎপর্থ অন্থভব ও ব্যাখ্যা 'করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন ; স্ুতরাৎ তাহাদের নিজের বিদ্য। বুদ্ধিকে 
মনে মনে গৌরব করিয়া ভাবিতেছেন যে, প্রাচীন কালের 
পিতৃ-পুরুষগণ সেই ভাবেই সেই সমস্ত কার্ধ্য করিয়াছেন। 
ছুর্মামৃত্তি একটী জ্যোতিধিদ্যা, সবন্ীয় নৃত্যের প্রকাশমীজ, 
হু কালের প্রতিরতিম ত্র: রামায়ন কটী নন্দন রূপক 
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মাত্র ইত্যাদি । কিন্তু এই স্থুলবুদ্ধি লোকের! একবার বিবেচনা 
বাঁরতেছেন না যে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট যাহা 
স্থিরতর বিশ্বাসের বস্তু ছিল, যাহা সত্যতাবে পূর্ণ ছিল, 
তাহার সে সমুদয় বূপক ও কল্পন1 বলিয়া উড়াইয়া দ্রিতেছেন, 
তাহাদের স্তায় প্রাচীন ধর্খের শক্র কে? ধর্ম রূপককে কি 
কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া থাকে না, ইহা! সত্যের আশ্রয় 
চায়। কল্পনার আবির্ভাব নাত্র ধর্মের অন্তধ্ণন হয়। 

এইন্ধপ কেহ কেহ ধর্মের লক্ষণ দিতে বলিনে “ধৃতিঃ ক্ষমা 
দমোইস্ডেয়াং” প্রভৃতি দশটা কি আটাশটা গুণের উল্লেখ 
করেন। ২৮্টী কেন ৪৮্টা গুণের উল্লেথ করিলে তাহ! 
ধর্মের লক্ষণ নয়। ধর্ম সেই জিনিষ যাহা ভিতরে থাকিলে 
এ গুলি বাহিরে স্বতঃই প্রশ্ষ,টিত হুয়। এগুলি ফুল ধর্ম রস; 
এগুলি বাহিরের ক্রিয়া,ধর্্স প্রাণ । এগুলিকে যিনি ধর্ম বলিতে 
পারেন, তিনি ধশ্মের মন্দ কিছুই জানেন না, তিনি স্কুলদর্শী ও 
ধন্ম-তত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞ | 

ধর্মের এই সত্যভাব, এই মহৎ ভাব, এই গুড় ভাবষ্ধাহারা 
গুহণ কুবিয়াছেন, তাহার] ধম্ম্ষৈ কেন প্রকার নিকষ্ট লক্ষ্যের 
সাধনস্বরূপ মনে করেন-না॥ 

কেই কেহ বলেন, ধর্ম প্রীরলৌকিক সুখের জন্য । ইহা 
প্ররূত ধার্মিকের নিকট অর্ভিনিকৃষ্ট কথা"। ইহ! বণিকবুত্তি ; 
বণিক যেমন কিছু পাইয়া) কিছু দেয়ুইহাও সেইরূপ । আমরা 
যে এই পবিত্র পুরুষের অনুগত হইবার ইচ্ছা করি, তাহ! কি 
পারলৌকিক,সথথ্র ১? ৭ ছি! সে সখের কগা মনেও 
থাকে নট। তাহার (জি যাই কেন' %& তাঁহাকে 
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ভালবাসি বলিয়া। ভালবাসি কেন? ভালবাসার" পদার্থ 
বলিয়। পুর্ণিমার চন্দ্রের কেন প্রশংসা করি ? উত্তরকালের 
স্থখের আশায় নয়, কিন্ত সুন্দর দেখি বলিয়া। কেহ মনে 
করিতে পারেন, ধঙ্দ্ের প্রয়োজনীয়তা লোকস্থিতি রক্ষার জন্য । 
একট ধর্ম থাড়। না করিলে সমাজ রক্ষা হয় না, এই কারণে । 
ইহাঁও নিকৃষ্ট কথা। ইহাদের মতে, যদি সমাজ রক্ষার অন্ত 
কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তবে আর 
ধঙ্মের প্রয়োননীয়তা থাকে না। কেহ কেহ মনে করেন, 
এদেশ হছুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার স্বাধীনত পুনঃ প্রাপ্তির 
জন্য ধর্মের প্রয়োজন ; ইহাঁও কীচ। কথা। যদি কেহ বলেন 
যে, ধন্ম আধ্যাত্মিক সখের জন্ত, অন্তরের তৃপ্তির জন্য, তাহ। 
হইলেও স্থল কথা বলা হয়। ইহা কিরূপ কথা ? ধদ্দি (কেভ | 
বলে, আমি স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসি সুখের জন্ত, তাহ] হইলে 
যেরূপ কথা হয়, ইহাও সেইরূপ কথা। ভালবাসি বলিয়! 
তাহাদিগকে দেখিয়া সুখী হই, যে ভালবাসে না সে দেখিয়। 
সুখী না হইয়া বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে ধন্ম সাধন 
করি কেন? ধশ্ম মিষ্ট (কন 1 ধর্ম প্রাণের প্রিয় বস্ত কেন? 
এই সকল প্রশ্নের এক উত্তর এই, পরম পুরুষকে ভালবাসি 
বলিয়া । লাভ লোকসানের (সাব 'ইহার মধ্যে নাই ১৮ইহ 
পরকালের বিচার ইহার মধ্যে নই ; বিষয় বাণিজ্যের ব্যাপার 
ইহার মধ্যে নাই ; দেন! পাওনার গণনা ইহার মধ্যে নাই। 
পরিশেষে উপসংহার করা যাউক। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা 
বলিলাম তাহার সার নিষ্ষর্ম করিলে কি দেখিতে পাই? 
দেখিতে পাই এক আশ্চর্য ।অনোর্বঠনীযক্তি ব্দ্ধাগু-মধ্যে 


(৬৯) 


বাঁস করিয়া জড়ের শক্তি সকলকে নিয়মিত করিতৈছেন, এবং 
দানব হৃদয়ে বাস করিয়া পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । এই 
শক্তিরই প্রভাবে জড়জগতে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, সমতা ও সামঞ্জস্য 
বিবর্তিত হইয়াছে এবং নিরন্তর হুইতেছে-+ইহারই প্রভাবে 
মানব-হৃদয়ে ও মানব-সমাজের মধ্যে বিবিধ বিপ্লব ও পরিবর্ত- 
নের মধো সত্য, ভ্ায়) প্রেম ও পবিভ্রত। ততৈতত হইতেছে। 
জড়ের অন্তরালে আঁমর। ইহাকে ছুঙ্জর বলক্ণ দেখিতে পাই 

মানবাঁত্সাতে আমরা ইঙ্ঠাকে ধন্মৃভাব্হ প্রেবরু রূপে সাক্ষাৎ 
ভাবে লক্ষ্য করি। জড়ে ইনি শক্তি, মানব প্রাণে ইনি পুরুষ । 
এই পরম পুরুষের আভা মাত্র প্রাণে অনুভব করিয়া, মানব- 
হৃদয়ে যে গভীর আকাজ্কার উদয় হইয়াছে, তাহাই মানব বার 
বার বিবিধ প্রকারে গ্রাকাশ করিবার প্ররাস পাইয়াছে। সেই 
চেষ্টাতেই ধর্মগ্রন্থ সকলের স্থষ্টি ; হাতেই বেদের মন্ত্র নকলের 
উৎপত্তি ১ ইহাতেই স্ততি বন্দন! প্রার্থনাদির প্রকাশ, ইহাঁতেই 
ধন্ম-শান্ত ও ধর্দ্ানুষ্টানের অভ্যুদয় | চুম্বকে যেমন লৌহকে 
টানে, সেইরূপ, এই পরম পুরুষ আভা মাত্র আপনাত্ক দেখা- 
ইয়। যুগে যুগে মানব প্রাণক্ষে 'ঠানিয়ছেন । * মানব ঠেই ভাবে 
উন্মত্ত প্রায় হই হাত্রিয়াছে, কাদিয়াছে, ছুটিয়াছে, ভাবিয়াছে, 
থাটিয়াছৈ, মরিয়াছে এবং ও হইতে এই হৃদয়-প্রফুলকর? 
আশাপ্রদ, স্ুন্নিগ্ধ জ্যোতির একটা কিরণ আসিল,সেই রাজ্যের 
আরও সংবাদ পাইবার আশায় ঘন”ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করি- 
ফাছে। অমনি মানব মুখে «দেখ! দেও নাথ” এই প্রার্থন। 
ফুটিয়। উঠিস্াছে। ব্যাকুল! প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্েই বিবেক 
ও বৈরাপ্য দেখাঞকর্ীছে? ংবারের অনিত্য হীয়াময় জুখকে 
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অসার জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া মানব এই সারাওসাঁর ও পরাৎপরের 
দ্রকে ধাবিত হইয়াছে । এইরূপে সেই পরম পুরুষের শ্রবণ 
মনন ও নিদিধ্যাসনে তৎপর হওয়াঁতে বিশ্বাস গাঢ়তর হুইয়! 
প্রেমে পরিণত হইয়াছে । এই বিশ্বাস ও প্রেমের ভাব 'একবার 
গাঁড় হুইলে ছূর্বলতার সময় নির্ভর,শক্তি দেখিয়1 বিস্ময়, পাঁপের 
অবস্থায় ভয় প্রভৃতি সকল ভাবই আপনাপনি প্রক্ষ:টিত 
হুইয়াছে। | 
প্রেমের স্বপন এই যে,ইহ! ইচ্ছাকে অধিকার করে, ইচ্ছাকে 
ইচ্ছার অনুগত করে । বিশ্বাম ও প্রেমের গাঢ়তা জন্মিলেই 
মানব ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের ইচ্ছার অনুগত হইয়া থাকে । 
হৃদয় সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত হইয়। সত্যের পথে, প্রেমের 
পথে ও পবিভ্রতার পথে নীত হয়; এবং এই সকল মহণ্ভাবই 
আত্মার অন্পপাঁন ও প্রাণ স্বরূপ হয়। মতস্তের পক্ষে জল যেমন, 
প্রেমিক আত্মার পক্ষে সাঁধুতা সেইরূপ । ইহী'র হৃদয় বিশ্বাসের 
_ অটলভূমির উপর দণ্ডায়মান । ইহার সাধুতা ক্ষতি লাভ গণনার 
ফল নয়"। জগতের সমগ্র লোক একদিকে হইলেও ইহাকে 
সত্য, স্যাঁ় বাঁ পবিত্রতার 'ভূমি ইইন্তে বিচলিত করিতে পাঁরে 
না; কিম্বা এই প্রেমিকের মুখকে মলিন করিতে পারে না; 
কারণ তিনি এই জানিয়! স্থির সাছেন ফে,ক্ষাণ্ডের অন্তরাল- 
| ব্ী সেই পরম শক্তি সাঁধুতার পি । এই বিশ্বাস ও আমন্থু- 
গত্যই ধর্ম) এবং ইহার দ্বাঁ্গাই আমরা সেই পবিত্র পুরুষের 
সহবাসের অধিকারী হই। 
্‌ এই ব্রহ্ম সহবাসের সুখ একবার; “অনুভব করিলে আর পপি 
৬৪ বিচার হর থাকে না। দাহার্তে মাঁপপকে এই ॥সহবাসে 
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সমর্থ করে, তাহা! পুণ্য ) যাহাতে মানবকে সেই সহবাসের 
অনুপযুক্ত. করে, তাহা পাপ। ধর্মের এই শ্রেষ্ঠভাৰ গ্রহণ 
করিলে ধর্থের বাহিরের ব্যাপার সকলকে তুলনায় হীন বলিয়া 
মনে হয় । সাধুর এই মহত্ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়! তাহাকে 
জ্ঞানের দ্বার প্রণালীবদ্ধ করিতে গিয়াছেন, অমন ঘত মতা- 
স্তরের স্ষ্টি হইয়াছে; কাঁর্য্ের দ্বারা প্রণালীবদ্ধ করিতে 
গিয়াছেন,অমনি বিবিধ প্রকার ধর্ম্ানুষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে। 
এই সকল মত ও অনুষ্ঠান সেই সকল সাধু. মহাজনের ও 
উহাদের শিষ্য পরম্পরার বুদ্ধির ভ্রম প্রামাদ সম্বলিক্ত হইয়া নান! 
প্রকার অসত্যভাবে জড়িত হইয়। পড়িয়াছে; তাহাদের বিশেষ 
মতের ছাঁয়! পাইয়া বিশেষ বিশেষ আঁকার ধারণ করিয়াছে । 
এইরূপে একই আকাজ্ষা একই মুলভাব হইতে বিভিন্ন ধর্মের 
অভ্যুদয় হইয়াছে । 

সারগ্রাহী লোকে ধর্মের সার ভাগেরই প্রতি সর্বদা! লক্ষ্য 
রাখেন এবং এই প্রেম ও আকাজ্ষাকে হৃদয়ে জাগ্রত রাথিবার 
প্রয়াস পান। ধর্মকে তাহারা কোন প্রকার ক্ষুদ্র লগ পিদ্ধির 
উপায় মনে করেন না। ক্ষিশ্ইহাঁর গর্ভীর  সত্যভাঞ্ৰর মধ্যে 
. অন প্রাণকে নিমগ্ন করিয়া তন্ময় হইয়া! যান। সকল প্রকার 
কন্পনাক্ষে ইহারা দ্বণাপুর্বক পরিত্যাগ করেন। ইহারা ধর্মকে 
গঠন করেন ন!, কিন্তু ধর্মই চিরে গঠন করেন । মানব- 
হৃদয় যতদিন এইকপে ধন্মভাবদ্বারা অধিকৃত, পরাজিত ও 
গঠিত ন! হয়, ততদিন ধর্মের মন্ত্র, ধন্ের প্রভাব ও ধর্শের 
সৌন্দর্যট কেহ অনুভব প্কর্বিতে পাঁরে না । ততদিন $স নিতান্ত 
অজ্ঞ লোকের গ্ঞচিটিতীত" মুল খা ও বাহিরের” কথা বলিতে 
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থাকে। সে সকল কথা শুনিয়া ধর্মের রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে 
মনে হান্য সম্ধরণ করিতে পারেন না। 

ধর্মের এই সার ভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা কর; বিশ্বাস- 
নয়নে এই ধর্াবহ পরমপুরুষকে সত্যবূপে দর্শন করিতে শিক্ষ। 
কর; প্রেমের দ্বারা ইহাকে হৃদয়ের নিভৃতস্থানে অর্চনা করিতে 
অভ্যাস কর; ইহার পবিত্র ইচ্ছার অনুগত হইবার জন্য 
আঁকাজ্কাবান্‌ হও; যে কোন কার্ধ্যে ইহা হইতে আত্মাকে 
বিচ্ছিন্ন করে, ইঙ্ীর সহবাসের অনুপযুক্ত করে, তাহাঁকে বিষ- 
জ্ঞানে পরিহার কর; সত্য, ন্যায় ও প্রেমের মহিমা নিজ 
গ্রীণে মহীয়ান্‌ করিবার জন্য সর্বদ। প্রয়াসী হও; একান্ত 
অন্তরে নিরন্তর নিজ প্রবৃত্তি সকলের উপর জয়লাভের জন্য 
সংগ্রাম কর; দেখিবে এই পবিজ্র পুক্ুষ আপনাকে আপনি 
প্রকীশিত করিবেন; দেখিবে মেথজাল তিরোহিত হইবে; 
দেখিবে নবজীবনের স্ফ্তি হইতে থাকিবে ; আকাজঙ্ষা পবিভ্র- 
তার দিকে উডডীন হইবে ;প্রবৃভি নীচ পথ পরিত্যাগ করিবে) 
বিশ্বাস সত্যের ভূমি আশ্রয় করিবে ; এবং পবিজ্রতা জীবনের 
অন্ন পাঁন'হইবে 1 “ ইহাই”ধর্দোর জবস্থা, ইহা! সর্বদা স্মরণ 
বাখ। 

সা শিক কিগএসি বিশ 


ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি চেতন পুরুষ ? 





ওই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্তমান বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে বে এক 
অনির্বচনীয় মহাশক্কি বিদ্যনান, তাহ সর্ধবাদি সম্মত। প্রচ- 
লিত ধন্দমমত সকলের সমুদায় সত্য ধাহার! উড়াইয়৷ দিয়াছেন, 
এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বরূপকে ধাহারা মানবের অজ্ঞেম়্ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তীহারাঁও এই মহাশক্তির বিদ্য- 
মানতা। অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
জানুয়ারি মাসের 26868 04/৮7% নামক মাসিক পাত্রি- 
কাঁতে হাঁহাট ম্পেন্সাঁর এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উপসংহারে 
জগতের আদি কারণকে এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ১-- 

55212072726 9282 1262252] 2202872020 চা1016)) ০৮0 
€171116 1)008999,১ 

“অর্থ--জগত মধ্যে এক অনন্ত ও অবিনাশী শ্তি আছে, 
যাস! হইতে চরাচর বিশ্রু লিঃস্যত্তু হইয়াছ |” জন্‌ য়ার্ট 
মিলও তাহার প্রণীত 1:০০ 1599875. ০2 1১6118198 নামক গ্রঙ্ছে 
প্রকাঝ্সুত্তরে এই কর্থই বলিয়াছেনঃ 

516 ০910 89000 01622 ০1০ 11) 01) 0101 501150 10 ৭1161. 
৪3100191509 30101079 10 07 81)8])0 01১9 00901010001 ৮ 01750 
€9৯১০--৮15 29 0179 18100952] ৪০00 81)1%0188]81010000% 12 
৩11 09005, 0) 117808059 02010 310 9107 01107) 10:0০”. 
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অর্থ।--“কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছ্ছে 
এবং কারণ শবেের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াডি, অর্থাৎ সমুদা, 
কারণের 'মাদি ও সর্বব্যাপী কারণ রূপে ধাহা বিদ্যমান, 
সেই অর্থে, শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলিতে পারা 
যায় না।” | 

উক্ত উভয় পণ্ডিতের মতেই এক অনির্বচনীয় মহাঁশক্তি 
হইতেই এই ব্রঙ্গাণ্ড উদ্ভুত হইয়াছে। কেবল তাহাও নহে, 
এই আদ্যাঁশক্কি, এক, অনস্ত ও অবিনাঁশী। প্রথম প্রশ্ন এই-- 
এই শক্তি যে এক, তামার প্রমাণ কি? কে বলিল, এই 
্রহ্মাগ্ড ছুই বা তদধিক শক্তির সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় নাই? ইহার 
উত্তর জন ষয়ার্ট মিল উক্ত গ্রন্থে দিয়াছেন ?-- 

4101) 00209 306] 18: 08501761811 009 8100. 6119 ৪9079 ; 
90 03010 9180 0116 10 1006015 ০, 7৩৫ 0900165, 1100 1৪ 
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অর্থ ।-_-এই শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন, এবং ব্রহ্গাও মধ্যে 
নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে; যাহার স্বাস বা বৃদ্ধি নাই।» 

এই শক্তি এক ও "ক্ষয় এবং ইহা হইতেই বিশ্বের সকল 
কার্য হইতেছে, স্ুতরাঁং ইহা সর্ধব্যাপী। তবে এই মহা 
পণ্ডিতেরাঁও মানিতেছেন যে বিখের অশুরালে এক মহাশক্তি 
বিদ্যমান, যাহা! সর্বব্যাপী, সর্ধবগর্ত, সক্, অবিনাশী ও অনস্ত। 

কিন্ত এই শক্তির প্রকৃতি কি? মিলের কথার ভাবে বোধ 
হয় তিনি এই শক্তিকে সম্পূর্ণপে জ.্শক্তি বলিয়া অনুভব 
করেন; যেমন তাড়িত বা ম্যাগ্নেটিজম্‌ শক্তি বটে, কিন্তু 
অন্ধ অড়শক্তি মাত্র, সেইরূপ এই আদি" শক্তিও অধ জড়শক্তি 
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মাত্র।. স্পেনসার বলেন, এই শক্তির শ্বরূপ অপরিজ্ঞে। 
ফ্লুথচ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত মাসিক পত্রিকার পরবর্তী এক 
খ্যাঁয় শ্বীকার করিক্াছন যে, মানবচৈতন্তেও (ই শক্তির 
গ্রকাঙ্গ--৮'26 ৪115 0) 10 002080107370938”--+«এই শক্তি মান- 
বের চিৎশক্তি মধ্যে উৎসারিত হইতেছে ৮ আরও একস্কানে 
বলিয়া ছে ন-”+:3012090017)6 20029 ৮0০ 00238010889” অর্থাৎ 
চিৎশক্তি বলিলে আমরা যাহা! বুঝি, এই শক্তি তাহা অপেক্ষা 
হীন নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষ। উন্নত | 
এখন একবার বিচার করিতে হইবে যে, এই আদ্যাশক্ষির 
বিষয়ে সত্তার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পার যায় 
কি না? স্পেনসারের যে উক্ভিটা সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করা 
গিয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, চরাচর বিশ্ব এই 
মহাশক্তি হইতে নিঃস্যত হইয়াছে । এই মহাশক্তি স্যট্টি করেন 
নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিঃস্থত হইয়াছে। অর্থাৎ তিল হইতে 
যেমন তৈল নিঃস্ছত হয়, জল হইঈ*তে যেরূপ বাষ্প নিঃস্থত হয়, 
সেইরূপ জগৎ এই শক্তিরই বিবর্তিত স্বরূপ মাত্র! এখন 
প্রশ্ন এই, মানবের চিৎশক্তি,ক্বোথা, হুইতে আবিভূর্ড হইল? 
মানবাত্বা কি আশধ্য বস্ত! কি গভীর প্রহেলিক! এই 
অ্ুত আ্াত্মজ্ঞান-সম্পর্নচৈতন্ঠঠকোথা। হইতে হৃষ্টিরাজ্যে দেখ! 
দিল ? আবার বিজ্ঞানবিৎ পঃশুতগণ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, 
এই জগতের অবস্থ। এককালে উষ্ণ প্লাম্পাকার ছিল এবং তখন 
সেইনউষ্ণ বাষ্পরাশির মধ্য মানক্চৈতন্ত দূরে থাকুক, কোন 
প্রকার হ্বীবাছুরেরও জঁকা,স্তব ছিলনা! পৃর্বোক গ্রন্থের 
একস্থলে মিল দ্বপ্সিনাত্ছন্ধ 2-/100920 5 % ঘ0৪6 200001:6 
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অর্থ। “ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে যে, আমাদের এই 
পৃথিবীর অবস্থা এককালে এমন ছিল যে, ইহা কোন জীবের 
জীবন রক্ষার উপযোগী ছিল না, এবং মানব জীবন অপর 
জীবনের অনেক পরে উদ্ভুত হইয়াছে 1 

17100770146 47711078% নামক গ্রন্থে স্থবিখ্যাত ৪31৫9 
হাকৃসলি সাহেব (13101085 ) অর্থাৎ জীবনতত্্ স্বন্ধে যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাঁহার একস্থানে বলিয়াছেন ১-- 

€01)0 00700106100 01 6156 21019 ৮৪ ৪6 0709 1016 ৪৮01, 
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অর্থ। পৃথিবীর অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, তথন 
কোন জীবিত প্রাণীর ইহাতে বাস করা অসম্ভব ছিল; 
কারণ বাঃাবস্থায় ইহ! কোন "প্রকার জীবের স্থিতির সম্পূণ 
অনুপযুক্ত ছিল।” 

তবেই দেখা যাইতেছে, এই ধরণী এক কালে তরল উষ্ণ 
বাম্পময় ও জীবন ধারণের অনুগযোগী ছিল; তখন ইহাতে 
বিচিত্র শক্তিশালী মানবাত্মা দুরে থাকুক, জীবের জীবনও ছিল 
না! ধরাধামে জীবন ছিলঘনা, জীদন আসিয়াছে; কোথ। 
হইতে আসিয়াছে ? এই প্রশ্নের ছুই প্রল্গার উত্তর। প্রথম-- 
জীবন জড়েরই পরিণতি মাত্র) ,টিতীর* উভ্ভর--ইহা কোন 


€ ৬৪ ) 


চেতনময় পুরুষ হইতে সংক্রান্ত। দেখা যাউক প্রথম উত্তরটা 
কতদূর যুক্তিযুক্ত, ইহ! সপ্রমাণ হয় কি ন1? যদি বলা হয় জড় 
হইতেই জীবনের উৎপত্তি, তাহা হইলে এই বলা হইল, 
অচেতন শক্তি চেতনকে প্রসব করিয়াছে । ইহা কিরূপে 
হইল? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে হাকসলি 01519)) বলিয়াছেন 7-- 

61]0)0 [20106769801 11%7010 200551 01461081518 10 
21080106017 1010) 81] 01702 61710057200. 00127656786 5৫৫ 
01 17802916076 16778251568 25 2৮0 20 ৫27 0৮০61 6%৫ £2৮7/ 
670 076 7০৫-৫79, 

অর্থ ।-সজীব পদার্থের গুণাবলী তাহাকে অপর সমুদায় 
পদার্থ হইতে অন্পূর্ণ সতন্ত্র প্রকার করিয়াছে; আমাদের 
জনের বর্তমান অবস্থাতে, কিবূপে যে জড় হইতে চেতনের 
উত্পত্তি হইল, তাহ! আমর! জানি ন11» 

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে তিনি বলিবাছেন ;-- 

507 69. 020598 13101) 1005 160 609 09 0৮180100002 0£ 
15510000560 16 100) 0০ 3210, 600৮ ৪ 100৯ 1010661% 
1)001)11)0,১? 

অর্থ ।--কি প্রণালীতে এ জগতে সজীব প্রাণী উৎপন্ন 
হইয়াছে, এই প্রশ্নের্ন* উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে আমর! 
কিছুই জানি না।” 

তবুও বদি আপনারা বলেনঞযে জড় হইতেই চৈতন্তের 
উৎপত্তি হইয়াছে, ভগ বিবর্তধীদের একটা মূল নিম স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি । ুসটী আমাদের দেশে গ্যায় শাস্ত্রে 
অবলগ্বিতু হইয়া * জিয়মটা। এই; কাঞ্ঠের গুণাবলী 


(৭০ ) 


কারণের গুণাবলীর অনুসারী হইয়া থাকে । মনে করুন, 
জল, তেজ, প্রভৃতি পদার্থের সমবায়ে বাঁষ্পের উৎপগ্ডি 
হুইয়াছে। বাম্পে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা! পুর্বব- 
বর্তী কারণ সকলে কোন ন। কোন আকারে বিদ্যমান ছিল 
না। এই যুক্তির অনুসারে একজন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, 
চৈতন্ত যদি কোন আকারে সেই আদিশক্তিতে বিদ্যমান 
ছিল না, তবে কোথা হইতে স্থষ্টি মধ্যে আবিভূ্তি হইল? 
জনষ্ট,য়াট, মিল ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে অতি করদ্ধ্য 
মৃর্তিক। হইতে যেমন চমতকার উদ্ভিদ ও পুষ্পাদি উৎপন্ন হয়ঃ 
নমেইরূপ স্থূল জড় হইতে হুস্ম চেতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে 
বিচিত্র কি? ফুল মুর্তিকার পরিণত কূপ; কিন্ত কোথায় কদর্য্য 
মৃত্তিকা আর কোথায় নির্খ্ল ফুল! সেইন্নপ জড় হইতে বিসদৃশ 
পদার্থ যে চেতন, তাহা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বলাতে 
দোষ কি? মিল মহাশয়ের প্রদশিত দৃষ্টান্তে আমাদিগকে 
নিরুত্তর করিতে পারিতেছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব, 
ফুলের রাধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহা পূর্ববর্তী কারণ 
পরম্পরা? মধ্যে অবস্থিত ছিঘা 7? পুপ্পের নয়ন-তৃপ্তিকর 
বর্ণ কূ্য্য-রশ্িতে ছিল, কোমলত। জলীয় পরমাণুতে বিদ্যমান 
ছিল, স্ত্রগন্ধ পৃথিবীতে [ছিল 1 সেইরূপ কি এই কথা 
বলির্বে যে, মানবাস্মার চিৎশক্তি সেই আদি কারণ ভূত 
মহাশক্তি মধ্যে বর্তমান' ছিল ? কেহ কেহ বলিবেন 
থে» কার্যের গুণ যে সকর্প স্থানেই” কারণের গুণান্থপারী 
হয়, তাহা নহে। চুণ ও হরিদ্রা। একট উভয়ের কেহই [লোহিত 
বর্ণ বিশিষ্ট নূহ, অথচ উভয়ের, স্হধোঘর বুক্ত বর্ণের আবি- 


( ৭১) 

ভাব হয়।, অথবা দশ খানি দ্রব্য মিলাইয়া ওষধ প্রস্তত 
হইল ) তাহাদের কোন একটার পিত্বদ্বতা নাই কিন্তু দশখানি 
মিলিত হুইলে পিত্তপ্বতা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যেমন 
দেখিতেছি ষে, কার্যে এমন গুণের আবির্ভাব হইতেছে যাহ! 
কারণীভূত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে বর্তমান ছিল না; সেইক্প 
কেন বল ন! যে, চৈতন্য এই দেহের নিদানভূত ধাতু সকলের 
মধ্যে কোন একটীতে ব্যষ্টিভাবে না থাকিলেও সমষ্টিভাবে 
তাহাদের সংযোগ-সিদ্ধ দেহ-পিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে? 
ইহা! উপমা মাত্র হইল; প্রমাণ হইল নাঁ। অর্থাৎ এতদ্বার। 
এই মাত্র বলা-হইল যে, বে প্রণালীতে চুণ হরিদ্রার সংযোগে 
লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হয় তদন্ুরূপ কোন প্রণালীতে জড় 
হইতে 'চেতন উৎপন্ন হইয়া থাকিবে । ইহাকে প্রমাণ 
বলে না। মনে কর, যে ব্যক্তি সেই লোহিত বর্ণ পদার্থটী 
দেখিয়! বলিতেছে যে, ইহা চুণ ও হরিদ্রার সংযোগে সমূত্পন্ন, 
দে তাহা নান! প্রকারে প্রমাণ করিতে পারে 1 (১ম) সেই 

ংযোগজাত পদার্থটাকে রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়। চুণ ও হরিদ্রা স্বতন্ত্শ্করিয়া | দেখাইত্ডে পারে (২) সে চুথ 
ও হরিদ্রাকে মিশ্রিত করিয় সেই যৌগিক পদার্থ প্রস্তত 
করির1* দেখাইতে পারে (৩)সে টুণ ও হরিদ্রী উভয়ের মধ্যে 
এমন গুণ সকল আবিষ্কান্ধ করিয়া দেখাইতে পারে, যাহার 
সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণ,হইবার কট্ধা। বিনি বলিতেছেন যে, 
জড় হইতেই চৈতন্যের আবি9ভাব, তাহার নিকটে আমরা 
এরূপ কোন গ্রমাণ চই ঃ কারণ বে মাত্র তিনি বলিলেন যে, 
ইছাতে জড়ের "ার্তিরিভী "কিছু নাই, তদটুই তাহার 


ক. 


উপর আমাদের এই দাওয়া জন্মিল যে আমর! তাহার নিকট 
অপর জড় পদার্থের পরীক্ষার প্রমাণের স্থায় প্রমাণ চাছিক। 
রূপ প্রমাণ না দিতে পারিলে তাঁহার উক্তি গ্রাহথ হইতে 
পাঁরে না। তান হয় জড়কে অবলম্বন করিয়া চেতন উৎপন্ন 
করুন; (২য়) না হয় চেতনকে বিশ্লেষণ করিয়। জড়কে প্রদশ- 
করুন €৩) ন! হয় রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে বলিষী দিন, 
দেহের কোন ধাতুকে কি কি পরিমাণে সংযুক্ত করিলে 
চৈতন্তের আবির্ভাব হইবে। ইহার কোন প্রমাণ তিনি যদ 
দিতে না! পারেন, তবে জড় হইতে টৈতন্তের উৎপত্তি, দণ্ত- 
পূর্বক একথ প্রচার না করিয়া! হাকৃনলির হ্যায় বিনগের 
সহিত বলুন ;-“কিরূপে জড় হইতে চৈতন্তের উদ্ভব হইল, 
তাহার কিছুই জানি না) তবে বোধ হয় যে প্রণালীতে, চূ্ 
হরিদ্রার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, 
সেইরূপ কোন প্রণালীতে হইয়া থাকিবে 1” “ভবিতব্যতার 
অনেক দ্বার; এইরূপ হইতে, পারে, আর এক প্রকারও হইতে 
পারে ৮" এরূপ হইলেও হইতে পারে এ প্রকার মনের 
ভাবকে প্রমাণ হে নাঁ। অতএব জড় হইতে চেতনের 
উৎপত্তি-_-একথ অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই । 

আর যদিও বা স্বীকার করা,যাঁয় ধেঁ কার্ধ্যগুণ কারণণুণ 
হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, তথাপি আর এক যুক্তি দ্বার! জড় 
হইতে চেতনের উৎপত্তি এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে 
পাঁরা যায়। রী যুক্তিটী তবোধিনী পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক 
মহাশয় এই প্রনন্ধের সমালোচনা স্থল প্রদর্শন করিয়াছেন | 
তাহার প্রদর্শিত যুক্তিটা তাহারই ভাঁষাতেঁথদেওয়া, গেল ;-+ 


(1৩ ) 


“কার্য্যের গুণ কারণের গুণ হইতে বিভিন্ন হইতে 'পারে, 
কষিস্ত কার্ষ্যের সত্তা কারণের সত্তা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে 
না। মনে কর চুণ এবং হরিদ্রা এই ছুই বস্ত মিলিত মিশিক্। 
একটিপলোহিত বর্ণ দ্রব্যে পরিণত হইল ) মিশ্র বন্তুটির সেই যে 
লোহিত বর্ণ তাহ! পূর্বোক্ত ছুইটি মূল-বস্তর ছুইটি বর্ণ হইতে 
ভিন্ন--তাহ! তৃতীয় একটি বর্ণ; কিন্ত এঁ ছুই মুল বস্তুর যে ছুই 
সত্তা, তাহার অতিরিক্ত কোন সন্তাই মিশ্র বস্তটিতে থাকিতে 
পাঁরে না,-তৃতীয় বর্ণের ন্যায় তৃতীয় সত্ত। থাকিতে পারে না । 
এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কার্ম্যের গুণ যদিও এমন হইসে 
পারে যাহ! কারণে নাই, কিন্তু তা? বলিয়। কার্ষ্যের সত্তা এমন 

হইতে পারে না-যাহা কারণে নাই । এই যুক্তিতে পাওয়া যায 
যে,ষ্ল কারণে যদি চেতন-পদার্থের সত্তা না থাকিত,তবে জগতে 
তাহা কোন গ্রকারেই আমিতে পারিত না। এখানে এইটি 
বিশেষরূপে জান। আবশ্তক যে, চেতন-পদ্দার্থের সত্তা এবং জড় 
পদাথের সম্ভা ছুয়ের মধ্যে একটি” মূলগত গ্রভেদ আছেঃ; সে 
প্রভেদ এই যে, চেতন পদার্থের সত্ত। তাহার আপনার খ্ৃন্য--- 
চেতন পদ্দার্থ আপনি আপনার্র সক্তা অন্কভব করে -জড়- 
পদার্থের সত্তা পরের জন্য_-মতন-পদার্থ ই জড়-পদার্থের সতত 
অন্ভভব ্ষরে ; এক করীন্ব-_চেতন- সন্ত! আত্মার্থিকী, অড়-সত্া 
পরার্থিকী; চেতন-সত্া এবং জড়- -সন্তার মধ্যে এইরূপ এক 
অলজ্বনীস্স প্রাচীর উত্থাপিত রহিয়াঞগ্ুছ 1 এখন প্রস্তাবিত বিষ" 
য়ের সহজেই মীমাংসা! হইতে পারেথা,-কার্য্যেতে যখন এমন 
কোন সম্তাই, থাকিতে; টানে না যাহ! কারণেতে নাই, তখন 
ইহা! মানিক হইন্টেযে, গু কারণে চেতন-সা। বিদ্যমান 
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থাকাঁতেই জগতে চেতন সত্তা আবিভূর্ত হইতে পাস্রিতেছে। 
আর এক কথা৷ এই যে, মনে কর ষে জগতের কোথাও কে।ন 
একটিও জীব নাই, তাহা! হইলে জড়ের যত কিছু গুণ আছে 
সমস্তই গতি ও সংহতি (3০7৫1) এই হুই গুণে পর্যবসিত 
হয়, জড়-বস্তর এ ছুইটি গুণ ভিন্ন তাহাতে আর যে কোন 
গুণ লক্ষিত হয়, সমস্তই জীবের অস্তিত্ব সাপেক্ষ ;-কামানের 
বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে সেই বারুদের পরমাণুগণের মধ্যে 
যে এক প্রকার গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই কেবল জীবের 
অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে না--তাহাই বিশুদ্ধরূপে জড়- 
গুণ, কিন্ত তন্ডিন্ন শব্ধাদি আর যে কোন গুণ আবিভূ্তি হয় 
সমস্তই জীবের অস্তিত্ব-সাপেক্ষ ১জগতের কোথাও যদি 
কোন জীব বর্তমান না থাকে, তবে “শব” বলিয়া একটা 
আবির্ভাব জগতের কোন স্কানেই খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 
ইহাতে এইটি প্রমাণ হইতেছে যে, চুণে হলুদে মিশ্রিত 
হইলে তদুৎপন্ন বস্তটিতে যেরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহ] মুখ্য- 
রূপে কবল গতির পরিবর্তন ; চুণের আগৰ (1101602187) 
গতির সাহত হলুত্দর অ।ণব গতি মিলিত হইয়া তৃতীয় এক 
প্রকার আণৰ গতি উৎপাদন করে,_-অর্থাৎ বায়ুর বেগ এবং 
স্রোতের বেগ মিলিত হইয়া নৌকাঁতে যেমন তৃতীয় এক 
প্রকার বেগ উৎপাদন করে,-দেইনধপ। জীব একটি সম্মুখে 
বর্তমান থাকিলেই উক্ত মিএ বস্তটির প্র আণব গতি জীবের 
প্রাণে কার্ধ্য করিয়া তাহার চক্ষে রক্তবর্ণরূপী একটি অবভাস 
উৎপন্ন করে। নুতরাং এ যে প্ববজ্ঞাস, উহা জীবাত্রিত। 
এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া] সহজেই বুক্-ত্ত পারা যায় যে, 
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উড হইতে শবাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া! তাহাতে এমন 
ছু প্রমাণ হয় না যে, জড়-বস্ত হইতে জীবও উৎপন্ন হয়) 
ফেনন। জীব আগে আছে--তাই তাহাকে আশ্রয় করি! 
শব্দাদি উৎপন্ন হয়, এরূপ নহে যে, আগে শব্বাদি উৎপন্ন 
হয়_-তাহার পরে জীব উত্পন্ন হয়। এক দিকে জীব আর 
এক দিকে জড়--শব্দাদি গুণ সমূহ ছুয়ের মধ্যস্থলে ; শব্বাদি 
গুণ সমূহ জড়-বস্তর যত নিকটবস্তী, জীব তাহা অপেক্ষা 
দুরবর্তাঁ;--জড়-বস্ত যখন জীবের সাহাযা ব্যতিরেকে সেই 
নিকটবর্তী গুগগুলিই স্বতঃ উৎপাদন করিতে পারে না, তখন 
দূরবন্তী জীব উৎপাদন কর! তাহার পক্ষে কত যে দুরে হাত 
বাড়ানোকত যে অনধিকার চচ্চা-কত যে অসাধ্য 
ব্যাপার--তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই পারেন ৮ 

জড় হইতে চেতন একথা যদি প্রমাণিত হইল না, তখন 
চেতন হইতে চেতন একথা ই অধিক বিশ্বাস্ত ; কারণ কার্য্য-গুণ 
কারণগুণের অনুসারী হয়। এতদ্বারাও হদয়ঙ্ষম কর! যাত্স 
সেই আদা শক্তি চিন্ময়ী । এই ব্রহ্মাও-মধ্য-বপ্তিনী শক্তি চিন্ময়ী, 
ইছার অর্থ এই যে এই স্কট ের্ূপেই উৎপন্ন হউকপ্মা কেন, 
সঙ্ঞানে উৎপন্ন হইয়াছে ৷ অর্থীৎ সেই স্ৃষ্টিপ্রত্রিয়া এই পরা" 
শক্তির গানের অন্তর্গত ছিলু। আরও বহুতর প্রমাণ ছার! 
ইহা স্থিবীকৃত হয় যে, এই দিশ্বের অন্তরালে যিনিই থাকুন, 
চিৎশক্তি ও জ্ঞান-ক্রিরা ত]হার ধর্ম নউপৃন্ষিদ কহিয়াছেন ;-- 

পরাস্ত শক্তি দর অয়তে ্বাভাবিকী জ্ঞান-বল- 
ক্রিয়াচ”। »ইহীর শ্ক্র*মহৎ ও বিচিত্র এবং জ্ঞান-ক্রিয 
ও বল-জিমা ইছার ক্ভাবিধ।” 
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শিশুর স্তনপানরূপ ক্রিয়াটার বিষয় একবার ভাবিয়া 
দেখা যাউক। এই ক্রিয়্াটা কেমন আশ্চর্য্য 11! এতদ্বার! 
একটা ন্ুমহত মঙ্গল উদ্দেস্ত সাধিত হইতেছে ; অথচ সে বিষয়ে 
তাহার কোন জ্ঞান নাই । কিরূপে সে ক্রিয়াটী সম্পন্ন 
করিতে হুইবে, তাহার উপদেশ নাই; অথচ স্ুুচারুরূপে 
পেই ক্রিয়াটা নিষ্পন্ন হইতেছে । এই ক্রিয়াটী অন্ঠান্ত ক্রিয়া 
হইতে কিন্ূপ বিভিন্ন! শিশুর জ্ঞান নাই, অভ্যাস নাই, 
শিক্ষ1! নাই, উপদেশ নাই, অথচ এমন একটা ক্রিয়া করিতেছে, 
যন্ধারা, একটা সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে 
কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না বে, সেই উদ্দেশ্র-জ্ঞান ও সেই মঙ্গল 
অভিসন্ধি ব্রদ্গাণ্ডের পশ্চাছষ্তিনী সেই মহাশক্তিতেই আছে ?, 
মানব-শিশুতে যেমন জ্ঞান নাই, অথচ আশ্চর্য্য জ্ঞান-ক্রিয়া দুষ্ট 
হইতেছে, পণ্ড পক্ষীর ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিলেও এইরূপ 
আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এমন সকল 
কার্য করে, যাহার তাৎপর্য্য তাহার জানে ন1, এবং কোন 
বুদ্ধিমাপ জীব করিলে তাহার আশ্র্য্য উদ্ভাবিনী শক্তির 
ভূয়সী প্রশংস| করিতে খ্য়, অথঠ তন্মুলে তাহাদের বিচার- 
শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষিদিগের 
কুলাক্-নিম্মীণ, মধুমক্ষিকার মধুসঞচর, বোলতা প্রতৃতির 
খাদ্যাহরণ কার্য, এই শ্রেণী গণ্য। ভেকদ্দিগের দেহ 
দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই সচল স্বান্াবিক ক্রিয়ার অনেক 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভেককে 
দ্িথত্ডিত করিয়া দেখা গিয়াছে বে, সেই দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় 
মস্তক বিহীন শরীরার্ধ যখন পড়িয়া! অ..ছ, তখন তাহার, 


৫৭৭) 
একখানি পায়ে যদি এক বিন্দু এসিড, ফেলিয়া দেওয়া 
ফ্তুয়, তখন আর একথানি প| দিয়! সেই এপিড, বিন্দু মুছি- 
বার জন্য বার বার প্রয়াস পাইতে থাকে । প্রই ক্রিয়ার 
প্রকৃষ্ঠি কি আশ্চর্যা!! এ কার্ধো যে তাহার কর্তৃত্ব নাই, 
তাহার প্রমাণ ইহ! অপেক্ষা! আর কি হইতে পারে ? এখানেও, 
দ্েখিতেছি, অজ্ঞতা সহকারে, এমন একটি কার্ধ্য হইতেছে, 
যাহার মধ্যে একটী মঙ্গল উদ্দোহ্য নিহিত । ইভ দেখিয়! 
পাঠকগণ কি বলিবেন ? যেজ্ঞান ভেকে নাই অথচ কার্ষ্যে 
যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। যাইতেছে সেজ্ঞান কোথায় ? 
শুঙুন, এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ মিভার্ট 
এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন ;--বিগত এপ্রিল মাসের 
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01& 18110721165 10 রি 10105 19 10 16891 1000010281,” 
অর্থ--“আমার কথা যদি কেহ জিজ্তাস! করেন, তাঁহার 


নিকট আমি বিনম্ব সহকারে ম্বীব্পর করিতে বাধ্য যে, আমি 
বতই" প্রকৃতির পর্যযালোচন। কঞিতেছি, ততই আমার এই 
বিশ্বাস প্র, হইতেছে, যে মেই সর্বব্যাপী, অনির্বচনীয় ও 
অচিপ্তনীয় পরম ঞষ্ঠানক্ষে-_আত্মপৃষ্টি-সম্পনন "মানবীয় জ্ঞান 
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যাহার ছাঁয়ামাত্র--( অথচ এই মানব জ্ঞান ভিশন পে গানের 
অন্ত প্রতিকৃতি আমাদের পাইবার উপায় নাই )--ন্বীকাণু 
করা৷ ভিন্ন" প্রকৃতির মধ্যে বিটার-বিহীন ও জ্ঞান-বিবজ্জিত 
প্রাণীতে জ্ঞান-ক্রিয়া দর্শনরূপ অত্যাশ্রধ্য সমস্তার এছুত্বর 
হইবার উপায়াস্তর নাই।” 

সেই আদা শক্তি যে জ্ঞানশালিনী,আর একটা যুক্তির দ্বারা 
তাহা প্রতিপন্ন হয়--তাহা' স্থষ্টিকৌশল দর্শনে অরষ্টার জ্ঞানের 
পরিচয়। সুবিখ্যাত ভাক্কইন সাহেবের চ০00125000 ০৫ 
9০84১ নামক একখানি গ্রন্থ আছে । উক্ত গ্রন্থে তিনি একটা 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন ৷ সে ঘটনাটা 
এই )-পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্ত পুষ্পে আসে, 
তখন দেখা যায় যে, পুষ্পের গঠনের এমন চাতুরী আছে বে 
তাহার সহস! মধুপান করিতে পারে না, মধুর নিকট পৌছিতে 
বিলম্ব হয়। ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ত- 
রেণুর সহিত মিশিয়া যায় ।' মধুপানে যে বিলম্ব হয়, তাহার 
উল্লেখ. করিয়! ডারুইন বলিয়াছেন ১1 00১18 75 2০010070621, 
পা ৫০৮৪০০০50050 20109 [0120৮ 16 8119 06 30 
20080910601) 0782 ] 06706 06166 26 0 06. 6008767/0) ৮100৮ 
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অর্থ। *এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল তবে ইহা এমন 
আকম্মিক ঘটনা বাহ! উক্ত পুশ্পের পক্ষে কল্যাণকর । আর যদ্দি 
আকন্মিক না হয়--আমি ইহাকে আকন্মিক বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে পারি না--তাহা হইলে ইহাদত কি আন্চর্য্য কৌশলের 
পরিচয় পাওয়া'যাইতেছে 1 


৭৯ ) 

জন ইঁয়ার্ট মিল তাহার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের একস্লে 
বলিয়াছেন” ্‌ 
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অর্থ।_-“আমার বোধ হয় ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, বর্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদুর বিস্তৃত: হইয়াছে, 
তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে স্ুষ্টি-কৌশল দেখিয়া, ইহ! খুব 
সম্ভব বলিয়া! বোধ হয় যে,জ্ঞানদ্বারাই এই স্থষ্টি হইয়াছে ।” 

বিশ্বের আদর্দি কারণে যে কেবল জ্ঞান আছে তাহা নহে, 
৩)ছাতে কর্তৃত্বশক্তি অথব! ক্রিয়েচ্ছাও আছে | ইহার প্রথম 
যুক্তি এই যে, আমাদের আত্ম-নিহিত ক্রিয়েচ্ছ বাতীত অন্ত 
কোন শক্তির জ্ঞান আমাদের নাই। এ বিষয়ে একটী 
প্রশ্ন আছে; আমরা জগতেম কার্্য-পরম্পর। দেখিয়া ষে 
শক্তির অনুমান করিতেছি, সে শক্তি-স্তানের মূল কোথায়? 
যদি কোন স্থানে কার্য্যের পচ্চাত্বে, গতির অন্তরা, চেষ্টার 
প্রারস্তে শক্তিকে বিদ্যমান না দেখিয়া! থাকি, তবে আর 
এক স্ুলে কার্য বা-গতিকে দেখিয়া! শক্তির চিন্তা হৃদয়ে 
উদ্দিত হইবে কেন ?তাহা "কি স্বাভাবিক ? মনে কয) এক 
ব্যক্তি জীবনের মধ্যে একটী দিনও অগ্নি হইতে ধুম নির্থত 
হইঢত দেখে নাই, সেঁকি এক দিন পর্বত-পৃষ্ঠে হঠাৎ ধূমের 
সঞ্চার দেখিয়া বহিণ) অ্গমান করিতে পারে? পর্বতে ধুম 
আছে, অন্তএব” বুছ্িও » আছে, ইহা যে ব্যকি বলিতেছে 


(৮* ) 


নে জানে ধূষ বহি হইতেই নির্গত হয় ) অর্থাৎ ধূমের পশ্চাতে 
বন্ধি থাকে । সেইরূপ যে ব্যক্তি কখনও দেখে নাই'যে, শত্তি 
হইতে গতির উৎপত্তি হয়, সে কি ব্রঙ্গাণ্ডের পরিবর্তনশীল 
ঘটনারাঁজি দেখিয়। শক্তির অনুমান করিতে পারে? বেই 
এক ব্যক্তি যখন এই বিশ্বের কার্য্য সকল দেখিয়। বলিতেছে 
যে, ইহা নিশ্চয়ই এক মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন, সে সেই 
সঙ্গে ইহাও বলিতেছে যে, সে নিজে শক্তি হইতে ক্রিয়! 
উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছে। সে কোথায় ইহা দেখিল? এই 
 চিস্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া! যায় যে, শক্তির 
প্রথম পরিচয় আমাদের অন্তরে । আমর যখন অঙ্গ সঞ্চালন 
করি, যখন কোন দৈহিক ক্রিয়! নিষ্পন্ন করি, তখন আমরা 
কোন জাতীয় শক্তির পরিচয় পাই ? আমরা হস্ত দ্বারা একটা 
ভারি বস্ত স্থানান্তরে রাখিয়াছি, এখানে সেই কার্যের প্রবর্তক 
কে? হন্তের মাংসপেশী সমুদয় অথবা! তাদস্তরালবন্তী আর 
কোনও শক্তি? এমন অবিধ্চেক কে আছে যে বলিবে 
যে, মাৎসপেশী সকল সেই কার্যের প্রবর্তক। সেখানে 
আমর ফ্লেখিতে পাইব, আম*দেরু ইচ্ছাই কার্ধেযর প্রবর্তক । 
সেই ইচ্ছাক্মপিপী শক্তিই হস্তকে প্রেরণ করিতেছে এবং 
তাহ! হইতেই কার্ধ্য উৎপন্ন হইতেছে ॥* আমাদের শক্কতি- 
জ্ঞানেছ মূল. এইখানে । ব্রহ্মা মধ্যে যে শক্তির অন্থমান 
করিতেছি, তাহা এই শ্িজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । 
স্পেনসারও এই কথা স্বীক্3র করিয়$ছেল। তিনি তীহার 
প্রণীত 81:86 701990198 নামক গ্রন্থের এক স্থানে, বলি- 
যাছেন /স্ 
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 অর্থ।"আমাদের অঙ্গচালনাকালে আমরা যে শক্তি 
অনুভব করি, তদ্ব্যতীত অন্ত কোন শক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞান 
আমাদের নাই, এতভিন্ন যে কোন শক্তির জ্ঞান আছে, তাহা 
সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে কিন্তু অন্মানলব্ধ জ্ঞান মাত্র ।” 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, আমর! যাহাকে শক্তি বলি, 
তাহার মূলে মানসিক বলেরই জ্ঞান। স্থৃতরাং “ত্রক্ষাণ্ডের 
অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান” এই সত্য উচ্চারণ করিলে 
আমর যদি তাহ! মনে ধারণ করিতে যাই, তাহা হইলে সেই 
শক্তিকে ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্ত কোন বলরূপে ধারণা করিতে 
পি আডএ্, ও মুক্তি অন্ত এই, হক্ব, 
সত্বাতে উপনীত করে, সেই ঘুক্কিই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, 
যে, এই শক্তি মানসিক শক্তি অর্থাৎ ক্রিয়েচ্ছ! বা! (71) 

দ্বিতীয় যুক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে, আমাক্ছগের 
শারীরিক ক্রিয়া গুলির বিমন্ন একব্খর পধ্যংলোচন* করিতে 
হইবে। | 

' একটু মনোযোগীপুর্বক দেখিলেই মানবদেহে চতুর্ববিধ 
ক্রিয়। দেখিতে পাওয়। যাইবে (১ম) ইচ্ছা-প্রস্থত ক্রিয়া, 
(২য়) শ্বভাবজাত ক্রিয়া) (৩য়) 'ভ্যাসজাত ক্রিয়া! (৪্থ) 
ইচ্ছার বহিভূত ক্রিয়1। 

(১ম).বিশেষ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান সহকারে 
ইচ্ছাপুর্বপ্ যে ক্রিক কর? যার, তাহা ইচ্ছাপ্রস্থত ক্রিয়।--- 


(৮২) 


খেষন একটা প্রন্কটিত সুন্দর গোলাপ তুলিবার জন্তা হস্ত 
প্রসারিত ক্রি। ইহাতে আমাদের সুখস্পৃহ! উত্তেজক, জনি 
পথ-প্রদর্শক ও প্রবৃত্তি কাধ্যের পরিচালক । ূ 

(২য়) এতত্তিন্ন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা 'মানৰ 
কখনও শিক্ষা করে নাই, কিন্প্পে করিতে হয় তাহার উপদেশ 
পায় নাই, অথচ বিশেষ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শ্বভাবতঃই তাহ! 
করে--তাহা। শ্বভাঁবজাত ক্রিয়া; যথ1) শিশুর স্তন পাঁন। 
স্তনপান্কূপ ক্রিগ্কাটীতে বিশেষ কৌশল আছে। যেরূপে 
টানিলে ছুপ্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ করিয়া টানা একজন 
বন্ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দুক্ষর, অথচ শিশু জননীর গর্ভ 
হইতে পড়িয়াই, বিন! শিক্ষায় ও বিনা উপদেশে সুন্দররূপে 
জননীর চুচুক মুখে লইয়! টানিয়া থাকে । ইহ পুষ্প-চয়নধথ 
হস্ত-প্রসারণের সভায় জ্ঞান বুদ্ধি বিচার পূর্বক ক্রিয়া নয়ঃ 
অথচ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্যায় ইচ্ছার বহিভূ্তি ক্রিয়াও নয়। 
ইহাতে ইচ্ছার যোগ আছে অথচ জ্ঞানের যোগ নাই। 

(্ঞ) আর এক্‌ প্রকার ক্রিয়া, যাহার মূলে এক সময়ে 
ইচ্ছাও জ্ঞানের লোগ ছিণ, কিন্তু, অভ্যাবশতঃ সে যোগ 
আর এখন লক্ষ্য করিতে পার। যায় না। তাহা অভ্যাসজত 
ক্রিয়া। যথা গমনার্থ পদবিক্ষেপ। "আমরা গমনার্থ পদ- 
বিক্ষেপ করি, কিন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি আমাদের 
জ্ঞান থাকে যে পদবিগ্ষেপ করিতেছি? এবং প্রত্যেক 
পদবিক্ষেপের সময় কি ক্রিয়েই! বিদ্যমান দেখা যায়? তাহা 
যায় না। আমাদের দৃষ্টি আকাশের নক্ষত্র রহিয়াছে,আমাদের 
মন কোন নিগ্র় প্রশ্থ্ের ষীমাংনাতে বিব্রত, রহিয়াছে, 


(৮৩) 


অথচ ম্সামূরা যাইতেছি, পদদ্বয় উঠিতেছে 'ও পড়িতে, 
পীতক্রিয়। সম্পন্ন হইতেছে । যেন কলে কার্ধ্য চলিতেছে । 
এক সময়ে মনের কর্তৃত্ব ছিল, এক সময়ে মনকে ভাবিতে 
হইয়াছিল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কত ফিকির 
ফন্দী করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই ক্রিয়া, কলের 
ক্রিয়ার গ্ঠায় হইয়া গিয়াছে । একটী শিশু যখন প্রথম 
দাড়াইতে ও হাটিতে চেষ্টা করে, সেই সময়ের বিষয় একবার 
চিন্তা কর); তাহাকে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিয়া 
ইাটিতে হয়, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ সেই ক্রিয়! স্বাভাবিক 
হইয়াছে । এরূপ শুনাও গিয়াছে বে, কোন কোন লোক 
ই্টিতে হাটিতে ঘুমাইয়! থাকে । 

* €৪র্থ) যে শারীরিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা 
নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, আমাদের ঘোর শুষুপ্ডির 
অবস্থাতেও চলিয়া থাকে, তাহা চতুর্থ শ্রেণী গণ্য। যথা, 
হৃতপিণ্ের ভ্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া, রক্তশ্রোতের গতিবিধি 
ইত্যাদি, এ সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছটুর বহিভূতি।'” 

পূর্বেক্ত চতুর্ষিধ ক্রিয়$র মধ্যেন্প্রথম চত্রবিধ পক্রিয়াতেই 
অ+মরা কর্তৃত্বশক্তি অথব। ক্রিদ্য়চ্ছার বিদ্যমানত1 দেখিতেছি। 
শিশু সন্তানের স্বনপর্মন স্থলে»যদিও সে ক্রিয়া অজ্ঞতাঁসহকৃত 
ও শ্বভাব-প্রণোদ্দিত ক্রিয়া, তথাপি তন্মধ্যে শিশুর চেষ্টা আছে 
স্থতরাঁং তাহার কার্ধ্য-প্রটুত্ি ও আঙ্শিকরূপে বিদ্যমান। সে 
মুখবিকাঁশ করিতেছে, হস্তদ্বয় প্রসারণ করিতেছে, স্তনদ্বয় 
ধরতে্ছে, দুগ্ধ আকর্ষণ বর্মরতেছে, এ সকল তাহার কাধ্য, 
তরাং * সুকলেরতত্তঞে তাহার ক্তিয়েচ্ছা বা কার্ধ্য-প্রবৃতি 
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বর্তমান রহিয়াছে । সেইরূপ অভ্যাসজমিত কার্য যেস্কলে 
হইতেছে, সেখানেও অতি শুঙ্গম ও অনৃশ্তভাবে ক্রিয়েম্ছা 
বিদ্যমান। তত্তিক্র কেমন করিয়। সেই পথিক গভীর চিন্তায় 
নিমগ্স থাকিয়াও ঠিক পথে যাইতেছে? পথের বিদ্ব সকল 
অতিক্রম করিতেছে ? গো, মহিষ, শকট প্রত্বৃতির পথ পরিহার 
করিতেছে ? যেখানে যেখানে মোড় ফিরিতে হইবে তাহা 
ফিরিতেছে ? এতদ্বারাই বোধ হগ্ন যে, সে একটা চিন্তাত্রোতে 
নিমগ্ন থাকিলেও অতি হুক্সরূপে তাহাব দর্শন, শ্রবণ, বিচার 
প্রস্ৃতিও চলিয়াছে এবং তাহার ক্রিয়েচ্ছাও কাধ্য করিতেছে। 
এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাভেও গমনের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, 
দেই নিদ্রিতাবন্থাতেও হুক্ষরূপে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান 
রহিয়াছে । তাহার মধ্যেও আত প্রচ্ছন্নভাবে পথের শ্ঞান 
রহিয়াছে, নতুবা, মে ব্যক্তি বিপথে যাইতেছে না কেন? 
 নিদ্রিতাবস্থাতে যে আমাদের এক প্রকার অন্তঃন্ফত্ত জ্ঞান ও 
ক্রিয়েচ্ছ! বিদ্যমান থাকে, তাহার আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া শ্ায়। ইহা সর্বদা দেখা যায় যে, রাত্রিকালে উঠিয়া 
যদি কোন স্থানে গমন করিবার কথা থাকে এবং এক ব্যক্তি 
যদি সেই সংস্কার ও উৎকণ্ঠা লইয়! শয়ন করে, দেখিতে পাই, 
এক ঘুমের পর আপনাআপনি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হছইন়াছে। 
ইহা। করূপে হইল? নিদ্রার মধোও তাহার মনে যদি বিচার 
ও বোধ-শক্কি না থাকিবে, তবে সে কিরূপে ঠিকৃ সময়ে 
জাগিল ? একবার একখানি জাহাজ সমুদ্রে বাইতেছিল। যখন, 
রাত্রি ১১ট। তখন তাহার কাপ্তেন নিন্দা গেলেম,কি্ নিদ্রা 
যাইবার সময় দিঙ্নির্ণয় যন্ত্র ্বার| বুঝিলেন যে, রাতি ছুইটার 
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প্র জাহাজ সমুদ্রের এক হিশেষ স্থানে উপস্থিত হইত যে 
 সঈক্বে জাহাজের মুখ একটু ফিরাইয়া না দিলে একট? বিপদে 
পড়িবুর সম্ভাবনা । ইহা দেখিয়া তিনি গুঁহরীদিগকে 
দুইটার সময় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়। নিদ্রা গেলেন। 
ঘ্বড়িতে ঠিক যখন ছুইটা, গ্রহরীগণ ভাকিবার পূর্বেই কাণ্েন 
শষ্যাত্যাগ করিয়! ব্যস্ত সমস্ত হইয়। উঠিলেন এবং দেখেন যে 
ঠিক দুইটা বাজিয়াছে ; কিন্ত জাহাজ আশাতীভ বেগের সহিত 
আসিয়াছে, এবং আর দশ মিনিট কাল তিনি নিদ্রিত'থাকিলেই 
সেই বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা! ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই 
বিপদ হইতে জাহাঙ্গ খানি বাচিয় গেল । এখানেও দেখ! গেল 
যে.গভীর নিদ্রার মধ্যেও বিচার ও বোধ-শক্তি প্রচ্ছন্নভবে 
কাধ্য* করিতেছিল । 

যাহা হউক, পূর্বোক্ত চতুর্ষিধ ক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়ার মূলে 
আমর ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-প্রবুত্তির বিদ্যমানতা দেখিতেছি । 
কেবল যে সকল ক্রিয়াকে ইচ্ছা-বহির্ভ্ূতি বলিষা উল্লেখ কর! 
গিয়াছে, গ্থা! হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া গ্রভৃতি? তন্মধ্যেই মীনবের 
ক্রিয়েচ্ছ। দেখা যাইতেছে নখ । ' অধীচ তছুপণ্রি মানবের কর্তৃত্ব 
শক্তি ন থাকার অতি গৃঢ ০শুভ উদ্দেস্ত দেখা যাইতেছে। 
যে সক ক্রিয়া জীবন-রক্ষার ধনিমিত্ব অত্যাবশ্তক নহে, যাহার 
অকরণে হঠাৎ জীবন-নাশের সম্ভাবনা নাই, সে সকল কার্য্য 
মানবের ক্রিয়েচ্ছার অধ রহিয়াছে; কিস্তু এই কতকগুলি 
ক্রিয়া মানব-দেহেই হইতেছে, এবং যাহার অকরণে মানবের 
জ্খবন-নাশ্টের স্ু্তাবন$ 'সৈ গুলির উপরে মানবের কর্তৃত্ব 
রাই। তব্জততপক্ধি কাহার কর্তত্ব % ইহা কি মানব-জীবনের 
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একী আশ্চর্য্য তত্ব নছে? এই বন্দোবস্তের প্রতি চিস্তাপূর্ণ 
নয়নে চাহিয়া! দেখিলে বিশ্ব-কারণে জ্ঞান, মগলভাব ও ক্রিন্নে্! 
ধতনেরই কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না? 

তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্র্ততির গ্রসব-বেদন1। একজন দেহ- 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পার! 
যাইধে ঘষে, গার্ভণীর ষখন প্রসবকাল উপস্থিত হয়, তখন 
কিয়ৎকাল পূর্ব হইতেই এক প্রকার বেদন! বাড়িতে থাকে। 
অবশেষে প্রসব সময়ে গর্ভিণী গর্ভস্থ ভক্রণদেছের নিক্রামণোপ- 
যোগী এক প্রকার বেগ দিতে থাকেন? তাহাকে কৌত- 
পাড়া বলে। সহজ শরীরে মলত্যাগাঁদির সময়ে কাঙ্কাকেও 
যদি সেইরূপ কৌত পাড়িতে হয়, তাহাতে কত পরিশ্রম ও 
কত বল প্রয়োগ আবশ্তক্র হয়, তাহ! সকলেই অনুমান করিতে 
পারেন । ক্রিধেচ্ছ। ব। কাধ্য-প্রবৃত্তি বদি কোথাও বিদ্যমান 
পাকা আবশ্ক হয়, তবে শ্রমজনক ক্রিয়ার 'মধ্যে। অথচ 
প্রক্তি ষখন ৰূপ কৌোত পাড়েন, তখন তদুপরি তাহার কর্তৃত্ব 
পাকে ৭11 তাহ সংপূর্ণরূপে তাহার কর্তৃত্ব-শক্তি ও কির়েচ্ছার 
বছিভূতি। যদি “তৎপৃক্ধে ক্লোরোফারম করিয়া কিন্বা অন্ঠ 
কোন উপায়ে তাহাকে হতচেতন করিয়া! ফেল। যায়, তগাপি 
বথাকালে প্র বেগ আপনি প্রকাশ পাইবে। এত বড় একটা বেগ 
ও খলপ্রয়োগের কাধ্য হইতেছে, অথচ তাহার সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই, ইহাতে পাঠল কি বিবেচনা করেন? 
মে কার্ধয কাহার ইচ্ছাতে হইতেছে? সেই বেদনার সমর 
প্রস্থৃতির উপরে উক্ত অত্যাবস্তক কাধ্য শ্রিবার তার রাখিলে 
বিপদ ঘটতে পারিত, এই জন্ত বিশ্বকারণ' আপনাঁশ হাতে। 
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সেই ভার রাখিয়াছেন ; ইহ] কি আপনাদের 'বোধ হয়গ্না। 
ই ও বিশ্বকারণে ক্রিয়েচ্ছা ও মঙ্গলভাব বিদ্যমান থাকার 
অপর একটী প্রমাণ। ্‌ 

অতএব বিশ্বকারণে জ্ঞান আছে; এবং ক্রিয়েচ্ছ। (11) 
আছে। কেবল তাহ নহে, গ্রীতিও আছে। এই বিচারে 
প্রনন্ত হুইনার পূর্বে, আহ্ন একবার চিন্তা করিয়! দেখি, 
প্রীতির সর্ধ-গ্রধান চিহ্ব কি? আমি সুখী হইলে যে সুখী 
কয় এবং আমাকে সুখী করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই 
আমাকে প্রীতি করে। ইছ! সতা কি না? যদি দেখি 
আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়! জগতের এত অসংখ্য 
মানবের মধ্যে দশটা লোক আনন্দ করিতেছে ) এবং দেই 
দ্‌শ জন যাহাতে আমার আক্ও লাভ হয় সেমন্য চেষ্টা করি- 
তেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই ফশ জন আমার মিত্র 
অর্থাৎ তাহারা আমাকে শ্রীত্তি করেন। ইছা অভি সহজ 
কথা, আর অধিক বঙ্লিবার প্রয়োজন নাই। এখন পাঠক 
মহাশয় একটা সুন্দর প্রশ্ক,টিত গোলপ ফুল হতে লইয়া! 
খিচার আরস্ত করুন। যদি নিকটে গোলাশ্পের বার্গীন থাকে, 
তথ্বে বিশেষ অন্থরোধ করি ঘ্ব, ত্বরায় একটা গোলাপ তুলিয়া! 
আবার এই প্রবন্ধ পাঠ করিত আরম্ভ করুন। আচ্ছা মনে 
করিয়া লই, তাহার হস্তে একটী .গোলাপ রহিয়াছে । এ 
গোলাপটীর প্রতি একঝুঁর দৃষ্টিপাত করুন । উহার পাপড়ী- 
গুলি কেমন কোমল ? উহার” গন্ধ কেম চিত্তের আনন্দ- 
স্টায়ক 1 উহানু বর্ণ কমন মনোমোহনকারী 1! এখন চিন্ত। 
করুন,  স্বন্ধয় বর কেন ই পুণ্পে ঢাল! হইয়াছে? তাহাৰ 
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স্বপন্থু সন্বন্ধে প্রকথা! বল যায় যে, তাহা না থাকিলে শ্রমর 
ইহা দিফে আকৃষ্ট হইত না এবং ভৃঙ্গ না আসিলে পরাি- 
রেণু পড়িত না, ফল জন্সিত না। সুতরাং গন্ধের উল্লেখ 
করিলাম না। উহার বিচিত্র বর্ণ কেন দেওয়া হইল? সৃষ্টির 
মধ্যে এমন কোন জীবের নাম কি আপনার করিতে পারেন, 
গোলাপের এ শ্নার বর্ণ না থাকিলে, যাহার জীবন ধারণের 
ব্যাঘাত হইত? আঁমধা যতদুর বুবিতে পারি, পশু পক্ষীদিগের 
কাছারও প্রাণধারণ এ স্ন্দর বর্ণের উপর নির্ভর করিতেছে 
ন1। উহার বর্ণ ওরূপ অত্যুজ্জল ও সুন্দর না হইলে মধু, 
লোভী তৃঙ্গের আসিবার কোন ব্যাথাত হইত না। তবে 
উহাতে ওরূপ বিচিত্র বর্ণ না থাকিলে আমাদের প্রাণ ধারণের 
কোন ব্যাঘাত হইত কি না? কে বলিবেন যে, আমাদের 
প্রাণ ধাব্ণ্বে কনে ব্যাঘেত্ত হইত্ত ৭ ইহার অভাবে 
আমরা বাচিতাম, কিন্তু ইহা থাকাতে একটু স্থথে বাচিতেছি ; 
ইহা না থাকিলে একটু সুথের ব্যাঘাত হইত। তবে ত স্থষ্টির 
মূলে এপ দেখিতেছি ফে, বিশ্ব কারণ এরূপ চাহিয়াছেন যে, 
আমরা যে কেবল কোন প্রকারে বাচিয়া থাকি তাহা নছে, 
কিন্তু বাচিয়া স্থুখে থাকি; এবং সেই জঙন্ভ আয়োজনও 
কারিয়াছেন। প্রীতির পূর্বোক্ত লক্ষণ অন্থসারে ইহ] কি' প্রীতি 
নহে? “কে গে! তুমি বিশ্বের অন্তত্নালবাসী শক্তি, তুমি কেন 
চান্ট যে আমর! হ্থখে থাকি,” & গোল(পটা দেখিয়া! আপনা- 
দের প্রাণ কি এরক্সপ বলিয়া! উঠিতেছে না $ 

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক বাইতে পারে? 
অধিক বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। ৫ব প্রীতি “দেখিয়া 
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বিশ্ব-কারণে প্রীতির অন্গমান করিতেছি, সেই মানক-প্রীতির 
বিদ্বয় একটুচিত্ত] করা যাউকঁ। মনে করুন, আমাদের প্রীতি 
বদি না থাকিত, কেবল স্বার্থ ও স্থখাসক্তিই যদি*আমাদের 
পরিচাঞীক হইত, সংসারের অধিকাংশ কাজ অব্যাঘাতে 
চলিত কি না? বণিক স্বার্থের জন্ত পণাদ্রব্য আনিত, আমি 
পেটের দায়ে কিনিতাম, পাচক ব পাঁচিক1 স্বার্থের জন্ত শ্রম 
করিত, আমার অন্ন পান ঘুটিয়া যাইত ; এইরূপ চলিয়া 
বাইতেছে। পুরুষ স্ুুখাসক্তির জন্ত স্ত্রীলোককে চাহিত; 
স্ত্রীলোক সেই কারণে পুরুষের সঙ্গিনী হইত। ইহাতে কি 
প্রাণ রক্ষা ও সৃষ্টি রক্ষা হইত না? কিস্তুকে এই স্বার্থ ও 
স্থথামক্তির মধ্যে প্রেম নামে একট] পদার্থ কে ঢালিয়া দিল, 
দিঠু সমুদা়কে মধুময় করিল! আহা! প্রেম কি পদার্থ! 
কোন কৰি কোথায় আছেন, যিনি এই স্বর্গীয় পদার্থের মহিম। 
অদ্যাপি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন! পাচিক! ত্রাঙ্গণী থে 
পয়সার লোভে খাটিতে আদ্গিয়াছে, আমার প্রতি উহার 
স্নেহ ও ভালবাসা পড়,ক, অমনি উহার এ হস্তের শ্রমূ মিষ্ট 
হইয়] যাইবে, শ্রম করিয়] পরার প্রুমাপ্যায়ি্ত হইব, আমি 
স্থখে আহার করিলে ও বক্তি স্বর্গ হাতে পাইবে; আমিও 
সেই হঅন্গের সঙ্গে অমৃত আস্বাদন করিব। ধন্ত প্রেম, 
তোমাকে ছৌয়াইলে লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। অনেক শ্ুলেই 
আমর! প্রেমের অভাবে বাচিতে প্ারিতাম বটে, কিন্ত এমন 
হুঞ্চেবাচিতে পারিভাম ঈমা। কে গে! বিশ্বের অন্তরালবাসিনী 
শক্তি, তুমি কেন চাঁও যে, আমরা স্থে থাকি? এই প্রশ্ন 
তীাবার মগ্লে উদ্দয় হইতেছে । আর ইহাও*কি সম্ভব যে, 
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০ “হৃদয়ে এই প্রেমাগ্রি দেখিতেছি অথচ যে বিশ্ব-কারণ 
হইতৈ মাঁনব-ছদয় সমৃত্পন্ন, তাহাতে সেই প্রেমাগ্রি নাই? 
অতএব বিশ্বকারণে যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা আছে, তাহা 
নহে, প্রেমও আছে। 

কেবল তাহা নহে, তাহাতে আরও কিছু আছে। মানব 
প্রকৃতির আর একটী গু তত্বের বিষয় আলোচনা করা 
বাইতেছে। মনে করুন, একজন লোকের সিস্ধুকের চাবিটী 
হারাইয় গিয়াছে। তিনি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে অনেক 
গুলি চাবি আনাইয়াছেন; এক একটী করিয়। চাবি পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতেছেন। যে চাবিটী গর্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইতেছে কিন্তু লাগিতেছে না, তিনি এদিক ওদিক সেদিক 
করিমা বার বার দেখিয়! শেষে বলিতেছেন, না এট! লাগিল 
না, এই বলিয়! সেটাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। কিন্বা 
মনে করুন, এক ব্যক্তি গুনিয়াছিলেন যে, কোন একটা বিশেষ 
দ্রব্যে বমন নিবারণ করে।' তিনি এক শত স্থলে সেইটা 
প্রয়োগ, করিয়া দেখিলেন যে, বমন নিবারণ করে নাঁ। 
ওৎপরে তিনি স্থির ক লেন নে, তাহার শুনা কথা মিথ্য।। 
তিনি উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। আর 
পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাঁকিল না। মান্যবর সকল কার্য্যেই 
এরূপ দেখা যায়। দশবার দে।খয়। যাহাতে বিফল হওয়! 
যায়, তাহাতে বিশ্বাস থাকে, না। সকলেই বলিবেন, ইহাই 
মানব-মনের পক্ষে স্বাভানিক। ঝিঁন্ত একটা স্থলে ইহার 
বাতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে করুন, টি ব্যক্তি আপনার 
চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্ত প্রয্ার্স পাইতেছেন। সত), 


(৯১) 


গায়। প্রেম ও পবিভ্রতা লাভের জন্য তিনি সংগ্রাম 
বৃরিতেছেন। এইই সংগ্রাষ্ষের প্রকৃতি আমরা কি দেরীতে 
পাই? আমর] ইহার মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করি। (১ম) 
এই অইগ্রামে দুর্বলতা বশতঃ বাঁর বার অকৃতকা্ধ্য হইয়াও 
সাধুতা শ্রেষ্ঠ নয় বা সাধুতার জয় হইবে না, এরূপ বিশ্বাসে 
কেহ উপনীত হয় না;--স শতবার পড়িয়াও আশা করে । 
অন্ঠান্তস্থলে দশবার ভাঁরিলে নিরাশ হইতেছে, কিন্ত ধর্শের 
স্থলে শতবার ভারিয়াও নিরাশ হইতেছে না (২য়) সে 
যখন ছুপ্রবুত্তিদিগেের বশবত্তী হইয়া পতিত হইতেছে তখনও 
পতিত হইতে হইতে ইহা অনুভব করিতেছে যে,ধর্শেরই জয়যুক্ত 
হও] উচিত ছিল, অর্থাৎ সে পাপের দাসত্ব করিতে করিতে? 
পুত্যের মহত্ব অনুভব করে। (তষ) এই ধর্ধরসংগ্রামে প্ররত্ত 
হইয়া সে যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে, কখনও এরূপ অবস্থা 
অনুভব করে না যে, ধর্মের উপরে উঠিয়াছে ; এবং তাহার 
লাভ করিবার আর কিছুই নাই)জ্বরং যে যত উদ্ধে উত্থান করে, 
সে তত মস্তকের উপরে ধর্মকে উন্নত দেখিতে পায়। প্রথম 
দুইটা হহীতে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, ধর্সের মত্ত 
নিশ্বাস মানবের ম্বভাব- সিদ্ধ | ইহা অপরাপর বিশ্বাসের স্যার 
নয় যে অকুতকা ধ্্য হইলে উঠিয়া যায়। তৃতীয়টা দ্বারা এই 
সত্য অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তরে ধর্খের থে* ভাব 
আছে, তাহার কোন একটী সীম আমরা নির্দেশ করিতে 
পাক্কি না। মানব-হৃদয়ে! ধর্মের মহত্ব জ্ঞান স্বাভাবিক এবং 
ধর্মতাবের মধ্যে অনন্বস্তর, ভাব মিশ্রিত; এই উভয় সত্য 
এক দে আলেগচনও ফািলে কিরূপ ভাব মনে উদয় হয়? 
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ইহাতে কি এই বিশ্বাস অন্তরে প্রবল হয় না যে, আমাদের 
্রক্বীততে যে ধর্ম নিয়ম, সেই ধর্্'নিয়ম গ্নেই বিশ্বের আছি 
কারণ হইতে সমুত্পন্ন ? 

মানব হৃদয়ের এই ধর্মভাবের গভীরতা যে কত,'তাহা 
মানবের কর্তব্যঙ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জান! যাঁয়। 
একি এক আঁশ্চর্যভাব মানবকে শাসন করিতেছে! 1! রোষ- 
দেশ হইতে রাজাগণ যখন তাড়িত হইলেন, তখন ছুইজন 
কনপসলের উপর নগর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তখন 
রাজবংশের প্রতি রোমবাসীদিগের এত বিছ্েষ যে তাহার! 
এই আইন করিয়াছিলেন যে, রোমনগরবাসী যে কোন ব্যক্তি 
পুনরায় রাজাদিগকে আনিবার ষড়বন্্র মধ্যে থাকিবে, তাহার 
প্রাপদণ্ড করা হইবে। এইরূপ বিধি প্রচার হওয়ার পার 
কতকগুলি রোমীয় যুবক উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া 
বিচারার্৫ঘ উক্ত কনসল দ্বয়ের নিকটে নদীত হইল। ছুর্ভাগ্য 
বশতঃ সেই যুবকদলের মধে, একজন কনসলের ছুইটী পুত্র 
ছিল।, তিনি যখন বিচারাসনে, তখন সমুচিত বিচার করিয়! 
আইন সম্কৃত দণ্ড দেওয়া কাহার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। 
এই জ্ঞনে তিনি "যথারীতি সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যখন 
স্বীয় পু্রদিগের দোষ সগ্রমাণ প্রেখিলেন,*তখন তাহাদিগকে 
বধ করবার আদেশ দ্রিলেন। যখন ঘাতকগণ তাহাদিগকে 
বধভূমিতে লইয়! চলিল, তখন তিনি বস্ত্রে মুখ আবরণ করিয়া 
রোদন করিয়া! উঠিলেন। এক দিক অপত্য-স্সেহ অপর- 
দিকে কর্তব্য জ্ঞান, সংগ্রামে কর্তব্য ক্তানই জয়যুক্ত হইল। 
এমন ব্যাপারটা,মানব ভিন্ন অন্ত কোন গ্রাণীতে কেহ কখনও 


( ৯৩ ) 

দেখিয়াঁছেনু কি? বিগত »মিউটিনীর সময়. সার ড্েঙগরি 
লীন অযোধ্যার কমিশনর ছিলেন। তিনি নিতাত্ত অনুষ্থ 
ও ভগ্নশরীর হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলগ যাত্রার আয়ো- 
জন করিতেছিলেন ; হঠাৎ লক্ষ্ষৌ নগরে সংবাদ আসিল যে, 
সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিলী অধিকার পূর্বক লক্ষৌএর 
দিকে আসিতেছে । তখন তিনি অন্কভব করিলেন বে, গেই 
খিপদের সময়ে ভাহার নিজের গবর্ণমেষ্ট ও স্বদেশীয়দিগের 
প্রাণ রক্ষ। করিবার চেষ্টা কর। তীহার পক্ষে কর্তব্য। ইন! 
স্থির করিয় সেই রুগ্ন দেহে অশ্বপৃঠে আরোহণ করিয়া এক 
দল সৈন্য লইয়! সমরক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং ২৪ ঘণ্টা 
অশ্থপৃষ্ঠে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। তৎপরে পরা- 
জিতশ্হইলে, লক্ষৌ নগরের রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসিয়া, 
সহরের ও চতুঃপার্থ্ের সমুদার ইংরেজকে সেই বাড়ীতে 
পুরিয় বাড়ীটাকে দুর্সপ্রায় করিস্্রা রক্ষা) করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে এক দিন এক কামানের গোলা তাহার গৃহ মধ্যে 
পড়িয়া ্রাহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল।” সেই 
গুহার বেদনায় তিনি মু হইয়া পড়িলৈন। ইহার পর 
কম্টেকদিন মাত্র" জী); বত ছিশ্পেন। কিন্তু সেই অসহা যাত- 
নার মক্্েও সতত সেই বাড়ীচত আশ্রিত ব্যক্তিদিগের রক্ষার 
উপায় চিন্তা করিতেছেন, আহতদিগের শুশাধার বন্দোবন্তের 
উপদেশ দিতেছেন। ্রঈীলোকদিগের রক্ষার পরামশ দিতে- 
ছেন, শিশুদিগের তুত্ব লইতেছেন। কে কোন পশুতে 
এচপ্রকরি কর্তৃবচ জ্ঞানের কল্পনাও করিতে পারেন কি না? 
রীর মঠ সঙ্গুদায় ধ্মবস়* সমুদাক বিশ্রাম চাহিতেছে, কিন্ত 


(৯৪ ) 


কর্তব্য জ্ঞান চুলে ধরিয়া পরিশ্রম করাইতেছে--এই স্বর্গীয় ৃ্ত 
কেবল মানবেই সম্ভব । একদিকে যেমন কর্তব্জ্ঞান অপরদিঠিক 
অনুতাপ । 'অন্থভাপের অস্র যুক্তাফল হইতে ও সুন্দর | এ অক্রু 
ফেলিবার অধিকার কেবল মানবেরই আছে। আমার যাহ! 
কর! উচিত ছিল তাহ1 করিতে পারি নাই, ইহ! বলিয়া কোন 
নিকৃষ্ট প্রাণীকে কবে মান দেখিয়াছেন ? এই আকাজঙ্কার 
উচ্চতা ও লজ্জার গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব। যিনি 
এই উচ্চত। ও গভীর তাকে মানব-প্রক্তিতে নিহিত করিয়াছেন, 
স্তিনি যে ণ্ধন্দ্াবহ পাপানুদ* ধর্মের আবর্ধ ও পাপের শান্তি 
দাত[,” তাহ। কি সহঞ্জ বুদ্ধিতেই অনুভব করা যায় না? 

তবেই দেখুন, সেই আদ্যাশক্তিতে যদি জ্ঞান থা!কলা, 
ক্রিষেচ্ছ! থাকিল, প্রেম থাকিল; ধর্ম নিয়ম থাকিল, 'ত। 
হলে তিনি তাড়িত বা অন্য কোন ভোতিক শক্তির হ্যায় 
জড় শক্তি হইলেন না, কিন্ত সচেতন পুরুষ হইলেন। যে 
অর্থেস্্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহার হয়, সে অর্থে এই পুরুষ, শব 
বাবন্ধন্ট হইতেছে না»! জ্ঞান প্রীতি ও ক্রিয়েচ্ছা সম্পূ্প ঘিনি, 
তিনি পুকষ। এই জন্তই' প্রাচী খষিদিগের সাহত বেগ. 
দিন] বলিতে ইচ্ছা করে,+- 

বেদাই মেতং পুরুষং মহান্তং স্বাদিত্যবর্ণ তমসঃ পরজ্তাৎ | 

তমেব বিদত্বাতিমৃত্মেতি নাগ্যঃ পন্থ! বিদ্যতে আয়নায় | 

অর্থ-“অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবংটা এই মহান জোাতিরশয 
পুরুষকে আমি জানিয়াছি__ইছীকে লাভ, করিয়া, মানুষ মৃত্য 
ভয় অতিক্রম করে, যাইবার অন্ত পথ নাই 


অবরোধ প্রথা । 





আমাদের দেশে রমণীদিগকে ধতপ্রকার সামাজিক ছুর্গতি 
ভোঁগ করিতে হয়, অবরোধ প্রথা তাঁহার একটা । বমণীগণ 
অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, পুরুষ সমাজে মিশিবার অধি- 
কার নাই। লোকের মনে এইবূপ সংস্কার যে নারীগণ যদি 
পুরুষগণের সহিত স্বাধীনভাবে নিশিতে পান, তাহা হইলে 
বিপদ ঘটিবে, সমাজের পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। এইরূপ 
আশঙ্ক। যাহারা করেন, তীহারা তাহাদের মত সমর্থনার্থ 
মুশজনের বচন পরম্পরাও উদ্ধত করিয়] থাকেন। 

বতকুণ্ডতনমানারী তত্ীদারনম্ পুমান। 

তথ্মাৎ দ্বতঞ্চ বহি নৈঝাত স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ 

অর্থ--নারী দ্বতকুস্ত সমান, পুরুষ তপ্ত অঙ্লারের সমান, 
অতগব প্রত ব্যক্তি স্বৃত ও অঙ্গার একজে রাখিবেন না” 

এইরূপ সংস্কার লোকে মনে* বদ্ধমূল স্থাকাতে তাহার! 
রূমপীর স্বাধীনতার নামেই থড়মহস্ত হন। এই প্রথার সপক্ষে 
বা বিপৃক্ষে বলিবার কি আছে তাহ! বিবেচনা করিবার, অব- 
সর থাকে না । কিন্তু এপ্রকার উত্তেজিত হইলে সতা নির্ঘৃ- 
য়ের পক্ষে ব্যাাত ছ্য়। মর্নকে উত্তেজনা-শৃত্ঠ করিয়া 
এই প্রশ্নের বিষয়ে প্রবুত্ত হওয়া কর্তব্য। বাহারা এইরূপে 
. প্ুল্লটার খবঢাঁর ক্ররিতে প্রস্তুত, তাহারা একবার মনোযোগ 
প্রব্বক এষ্ট ্রবন্ধটা্পাঠ কক্টুন। 


( ৯৬ ) 


বর আমাদিগকে দেহ মনের যত প্রকার শক্তি দিয়াছেন 
সেই সকল শক্তির দ্বারা নিজের উন্নতি' সাধন 'করা এবং 
অপরের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই মানবজীবনের লক্ষ্য 
ষে সমাজ বাষে প্রথ। মানবের এই লক্ষ্য-সিদ্ধির অনুকুল ন1 
হইয়। বরং পরিপন্থী হয়, ও যে লমাজ ও যে প্রথা মানব- 
জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধির বিরোধা, তাহাতে বাস করিয়! 
ও তাহার গপরিপোষণ করিয়৷ মানবকে অধোগতি প্রাপ্ত 
হইতে হয়। আনি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে রমণীর অবরোধ 
গ্রাথ। প্রচলিত থাকাতে রমণীদ্িগকে অধোখতি প্রাপ্ত কর! 
হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে পুরুষ সমান ও অধোগতি প্রাণ্ধ 
হইয়াছে । অবরোধ প্রথার সপক্ষে ও দিপক্ষে যত যুক্তি 
আছে, তাঁহ পাঠকের সমক্ষে অর্প» করা যাইতেছে, (তিনি 
(স্থর-চিত্তে বিচার করিয়া দেখিবেন। 

অবরোধ প্রথার সপক্ষ লেকের! বলিয়! থাকেন ) 

১ম। জগতের কর্তা পুরুষও রমণীর প্রকৃতি ও কার্ষ্যক্ষেত্র 
বিভি্দ করিয়া! দ্িয়াছেন। পতিসেবা, গর্ভধারপ সন্তাব- 
পালন, রমণীর” প্রধান' কার্ধ্য' সুতরাং তাহার কাধ্য- 
ক্ষেত্র গৃহের মধ্যে; বাহিরের কোলাহল ও উত্তেজনার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি? তন্ধারা নারীর' কোন 
উপকার নাই বরং অবিষ্টেরই সম্ভাবনা । তাহার অবশ্য- 
প্রত্তিপাল্য কর্তব্য সকল লঙ্ঘিত হটবে, গৃহ-খন্দের মিষ্ত| 
চলিয়া ধাইবে, সম্তানগণের রক্ষ! ও শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে । 
অতএব রমণীর অস্ত্ঃপুর মধ্যে রুদ্ধ থাপ্লিবার যে নিয়ম আছে 
তাহা উৎকৃষ্ট । 


(৯৭ ) 

ইহার উত্তরে বক্তব্য প্লই--এই যুক্তির মধ্যে সতযুপষে 
সক নাই তাহা! নছে। গৃহ-রক্ষা, সন্তান পালন ও সন্তানের 
রক্ষা প্রভৃতি যে প্রধানতঃ রমণীর ভার তাহ কেহ অস্বীকার 
করে না সর্ধ-দেশে, সর্ধ সমাজে রমণীগণ এই ভার বহন 
করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশেই বা সে প্রথার 
অন্যথা হইবে কেন? এ পর্যান্ত স্বীকার করিলাম। বরং 
একটু অধিক বলি, দেখা গিয়াছে যে ফেখানে যেখানে 
পেটের দায়ে রমণীকে অর্থোপার্জনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া বাহিরে শ্রমসাধ্য কার্ষ্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে, সেই 
থানেই এই গুরুতর কর্তব্য গুলির ব্যাঘাত হইয়াছে । ইংল- 
গর বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক উদরাক্নের জন্য কলে খাটিতে যায়। 
প্রাত্কালের প্রারস্ত হইতে সায়ংকাল পর্য্যস্ত তাহাদিগকে 
গুরুতর পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে 
তাহাদের পতিগণকেও সমস্তঃদিন গুরুতর শ্রমে অন্যত্র 
আবদ্ধ থাকিতে হয়। দারিদ্র্যের তাড়না এমনি ভয়ঙ্কর, তে 
পতি পট উভয়ে উপাজ্জন করিয়াও অন্েক সময় দারিদ্র্যের 
হঞ্ত হইতে আপনাদিগকে ক্রক্ষা করিতে পারে নী'। এরূপ 
স্থলে তাঁহাদের শিশু সন্তানঞ্চিগকে দেখে কে? হয় মাতাকে 
শ্রমে ধীইবার সময় শিশুগুলকে সঙ্গে লইয়া বাইতে হয়, 
ন! হয় বাড়ীতে কোন জোক ভাড়া করিয়া তাহার হস্তে 
সমর্পণ করিয়া যাইতে ?হয়। কাঁ্যস্থলে বর্মাধ্যক্ষগণ পছন্দ 
করেন না যে রমণীগণ শ্বীক্ম স্বীয় সম্তানদ্িগকে আনিয়! 
তাহাদেক্ই পরিচর্যা 'নিধুক্ত থাকে ; স্থতরাং অধিকাংশ 
ভ্লীলোকই দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করে" সচরাচর এ 


(৯৮ ) 


রমত্রাদশ জন মিলিয়া কোন একটা বৃদ্ধা নারীকে স্থির করে, 
তাহাকে স্বীয় ম্বীয় কমায় হইতে তাহার তত্বাবধারণের ্য 
স্বরূপ কিছু কিছু দেয়, এবং তাহার নিকট সন্তানগুলি, দিয়! 
ও আবশ্তক ব্যয়ের উপযোগী অর্থ দিয়া কর্শস্থানে গমন 
করে। কেহ কেহ দিনান্তে সায়ংকালে আসিক়া হ্বীয় হ্বীয় 
সম্তান ফিরাইয়া লয়; কেহ কেহ ব! সপ্তাহান্তে শনিবার 
আপিয়। সম্তান লইয়। ষায়। এইরূপে পরের সন্তান পালন কর! 
এ বুদ্ধ! নারীদিগের একটা ব্যবসায় হইয়াছে । যেখানে 
ব্যবসায়-বুদ্ধি সেইখানেই লাভের চেষ্টা । শিশুগুলি অসহায়, 
তিনবার ছধের পরিবর্তে ছুইবার দ্রিলে কিছু বলিতে পারে না) 
সুতরাৎ শিশুগুলি অদ্ধাহারে থাকে ;ঃ কখন কখনও আফিং 
থাওয়াইর় তাহাদিগকে দম পাড়ান হয়। এইরূপে শিশ্তপুলি 
দিন দিন জীর্ণ ও অবসন্ন হইয়। অন্নকালের মধ্যেই কালগ্রাসে, 
পতিত হয়। দারিদ্র্য এবং দুর্নীতিতে মানব-হদয়কে বিকৃত 
করিয়া ফেলে ; শিশুগুলি জননীদিগের পক্ষে বিষম ভার্ম্ব্ূপ 
হয়, স্কৃতরাং তাহাদের অকাল-মৃত্যুর আশঙ্কা দেখিয়াও তাহার! 
বিশেষ কেশ পণয় না এইরপ্রা বহুসংখাক শিশু সস্তা 
বর্ষে বর্মে অকাল-মৃত্যুতে পতিত হয়। এই দ্দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিয়। অবরোধ প্রথার সপক্ষগৃণ বলিতে পারেন ;- দেখ 
রমণীকে গৃহ্ধর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহিরে প্রেরণ করিলে 
তাহার কি বিষময় ফন্ব ফর্লিনা থাকে এ সকলের দ্বারা কি 
এই শিক্ষা পাওয়। যায় না যে রমণীর কর্মক্ষেত্র গৃহেরই মধ্যে 

ইহা মানিয়াও ছুইটা প্রশ্ন করা যাক? রমণীর কার্ধয ক্ষেত্র 
গ্ুহের মধ্যে ইহ! বলিলে দেই সঙ্গে ইহী"' বলা হয়না, ষে, 
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তিনি গৃহ , প্রাচীরের চতুঃস্ীমা উল্লজ্বন করিতে পারিষ্ঘন 
নী; বা সেই গৃছের বাহির হইয়? শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ নিতে 
পারিবেন না) অথবা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিতে 
পারিবেন না। অধিকাংশ পুরুষকে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন 
করিতে হয়, গৃহস্থালি সকল কাজ করিতে হয়, তাহা করিয়াও 
যদি তাহাদের অনেক ভাল কাঁজে হাত দিবার সময় থাকে, 
রমণী কেন নিজ কর্তব্যের ব্যাঘাত না করিয়া সেইরূপ কাজে 
হাত দিতে পারিবেন না? এমন যুক্তি কি আছে, যাহাতে 
এতদূর বলিতে পারা যায়, যে গৃহ-প্রাঙ্গণের বাহিরে এক- 
খানি পা বাড়াইলেই তাহার পক্ষে অন্তায় কর হয়? দ্বিতী- 
রতঃ যে সকল নাঁরী গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট, অর্থাৎ ধাহারা পত্বী ও 
মাধ্তৰ্র কর্তব্যভার স্বীয় স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছেন, তাহাদের 
কার্থাক্ষেত্র বেন অখানিতল শাহের নাধ্যেই হইল, কিন্ত বা বলা 
নারী সেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছ! করিবেন লা, অর্থাৎ 
ধাহারা কৌমার্ধ্য ও ব্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া জন-সমাজের 
কল্যাণ-সাধনে দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিবেন, তাহাদের ক্ষেত 
ঞ নিয়ম খাটে না। যদ্ধি ৫কহ* বলেন *-নারী* মাত্রেরই 
একটা বিবাহ *ঘটাইয়া দিতে হইবে, তবে. তাহাকে বলি 
তোমা অধিকার “কি? কোন রমণী অনুভব করেন যে 
কৌ মার্ধ্য ও ব্রহ্চর্ষ্যে থাকিয়া! তিনি ঈশ্বর ও মানবের সেব!1 
সমধিক-.পরিমাঁণে করিক্কে পারিবেক্স। তাহার কি সে অধিকার 
থাকা কর্তব্য নয়? ৮৮ হস্তার্পণ করিলে তুমি কি ঈশ্ব- 
রের নিকট অপরাধী ভবে না? সুতরাং এরূপ রমণীদ্িগের 
প্রতি পুরর্বোক্ত ুদ্রি”থাটে,না। 
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খত্বরোধ প্রথার সপক্ষগণ আরও বলিয়া থাকেন "রমপী- 
গণ ঠা আত্ম-রক্ষাতে অসমর্থ? স্বতরাং পুরুষের বশে 
আশ্রয়ে থাঁকাঁতেই তাহাদের কল্যাণ ; তাহারা যদ্দি ্বাধীন- 
ভাবে জনসমাজে বিচরণ করিতে যান, তাহাদিগকে পদে" পর্দে 
বিপদে পড়িতে হইবে এবং তাহার! আত্ম-রক্ষা করিতে 
পারিবেন না। 

এই যুক্তির উত্তর এই,_রম্ণীদিগকে সকল বিষয়ে পরা- 
ধীন রাখাতেই তাহাদের চরিত্রে নেই তেজ ও শ্বাবলম্বন- 
শক্তি জন্মিতে পারে নাই, যদ্বারা তাহারা আপনাদিগকে 
বিপদের মধ্যে রঙ্গ করিতে পারেন । স্বাবলম্বনেই মানবের 
মনুষ্যত্ধের উৎপত্তি; পরমুখাপেক্ষিতাই মানবকে হীন-সাহস 
ও নিবীরধ্য করে। একবার নারীগণকে এই শিক্ষা! দেও য়ে 
পুকষের ন্যায় তাহধদেরও জিবনের মহৎ লক্ষ্য আছে, এবং 
তাহা সংসাধনের জন্য তাহার! ঈশ্বরের নিকট দায়ী, এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অগ্রসর হইবার পথ ছাড়িয়। দেও 
অমনিশ্দেখিবে আবু, এক তেজ ও আর এক শক্তি তাহাদের 
অন্তরে প্রবিষ্ট হইদতছে। 

আর যদি ইহা স্বীকার করাওযায় যে তাম্বার! দুর্বলা ০ও 
চিরদিন ছুববলা। থাকিবেন, তাহা, হইলে ত ইহ প্রমাণ হয় 
ন! যে তাহাদিগকে অন্তঃপুরে 'আবদ্ধই থাকিতে হছবে 
বড় জোর এই বলিতে পার “যে তাহান্তা যখন বাহিরে যাই- 
বেন, তখন পিতা, বা ভ্রাতা, বা পতি, ধা অন্ত কোন পুরুষ 
তাহাদিগের রক্ষী হইয় সঙ্গে থাকিবেন। ইহা! বেশৎ কথা। 
ঘেষে দেশে রমণীদিগের অবরোধ নাই “সেখানে ন্বাদ্ধমান, 
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গৃহস্থ মাত্রেই এইরূপ করিয়। থাকেন। অর্থাৎ ধাহা দিডগর 
ক্ক্ক দেওয়া] আবশ্তক বলিয়া বিবেচন| করেন, তাহীদিগের 
মহিত রক্ষক দিয়া থাকেন। কিন্ত ধাহাদের চরিত্র গঠিত, 
ও যাহাদের আত্ম-রক্ষা বিধানের সামর্থ্য আছে, তাহাদের 
সম্বন্ধে এ নিয়ম নাই, থাকায় আবশ্তকও দেখা যায় না। 
তৃতীয়তঃ তাহারা বলিয়া থাকেন, সমাজে মিশিতে 
গেলেই নান! প্রকার প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইতে হয় ; 
নান। প্রকৃতির, নানা ভাবের লোকের সহিত সতত সংঘ্বর্ষণ 
উপস্থিত হয়) প্রতিনিয়ত লোকের অসাধুতা, শ্রাবঞ্চনা, 
ছুনশতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়) ইহাতে প্রকৃতির 
কোমলতাগুণ একেবারে অন্তহিত হইয়। যায়। জলে রৌদ্র 
ঝঞ্য* বৃষ্টিতে যে সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার দেহের 
কাতর নিদ্বতা' ও কো'মলত। বেষন আর খাঁকে না» সেইরূপ 
পৃথিবীর পাপ তাপের মধ্যে সর্ধঘাই ষে ঘুরিয়া বেড়ায়, 
তাহার চরিত্রের সুিদ্ধ কমনীয়তা আর থাকে না। এই 
কারণে পুরুষের চরিত্রে উগ্রতা, কঠোরতা, অসহিষ্ুতা, বিবাঁদ- 
খরায়ণতা অধিক । নারীপ্দগকেও কি সেই দশাতে ফেলিতে 
হইবে ?  এক্ষট্কণ ছি “পরিবার” প্রভৃতি শক্গুলি আমাদের 
কর্ণে তে এত মধুর তাহার কারণ এই যে বাহিরের জগতের 
উত্তাপ হইতে যখন আমন্ঝা “ণৃহেক মধ্যে আসিয়! প্রবেশ 
করি, তখন সেখানে জৰনীর স্সেহঃ পত্বীর প্রেম, ও কন্যাদিগের 
ভালবাস পাইয়া সে সমুদয় উত্তীপ ভুলিয়া যাই। একবার 
রূমণীর্দিগকে বাহিরের সেই উত্তাপের মধ্যে ঘুরিতে দেও, 
গৃহ ও করিবার আর স্বর স্থান থাকিবে না; জনসমাজের 
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পা অলিনভার উত্তাঁপে তাহান্দের ও প্রকৃতি উগ্রভাবাপন্ন 
হইয়াপড়িবে ; তখন বাহিরে অগ্নি ভিতরে অনি, আর 
গৃহাভিমুখে'আসিতে ইচ্ছা হইবে না; সুতরাং সমাজ দুর্নীতির 
সাগরে ডুবিবে। 

ইহার উত্তর এই ;--নারীগণকে অবরোধে আবদ্ধ রাখিও 
না, শ্বাধীন ভাবে সমাজে মিশিতে দেও একথা বলিলে ত 
ইহা বল! হয় ন! যে তাহার গৃহধর্্ম পরিত্যাগ করিয়া! কেবল 
জন্‌ কোলাহলের মধ্যে, ব্ষিয়ু বাণিজ্যের মধো, বিবাদ 
বিসম্বাদ্ধের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। অগ্রেই বল! হইয়াছে 
গৃহধন্ম তাহাদের প্রধান কার্যাক্ষেত্র হইবে। নীড়ের মধ্যে 
পক্ষিণী যেমন শাবকগণকে নিজ পক্ষের দ্বারা আবরণ করিয়। 
বসিয়া! থাকে, সেইরূপ নারী নিজ ক্রোড়ে শিগুদিগকে 
আশ্রয় দিয়! রক্ষা করিবেন! বিধাতা তাহাকে এই মহাত্রতে 
দীক্ষিত করিয়াছেন। যে কার্য করিতে গেলে তাহার এই 
মহাত্রতের ব্যাঘাত হয়, তিনি তাহা হইতে দূরে থাঁকিবেন। 
কিন্তু তাহা বলিয়া ;,তিনি যে অস্তঃপুরের বাহিরে একখানি 
পা বাড়াই(তি পারিবেন না ইহা ক বলিল? জ্ঞানোন্নতির 
জন্য, আত্মোন্তির জন্ত, শিশুদিগের রক্ষা শিক্ষার জন্য, 
পরিবারের উন্নতির জন্, পরহিত্তের জন্য, তিনি আবশ্তঞ্ক মত 
বাহিরে যাইতে পারিবেন, না, এরূপ কঠিন শাসনের যুক্তি 
কি? আর পৃথিবীর পাপ “তাপের স্বহিত সংশ্রাম উপস্থিত 
হইলেই যে তাহাদের চরিত্রের ্গিগ্বতা ও কোমলতা বিলুপ্ত 
হইবে ভাহারও যুক্তি দেখা যায় না ঞ্ং সেরূপ কৌমলতু' 
প্রার্থনীয় ও নহে। পাঁপের অজ্ঞর্ত। জনিত যে, কোমলতা 


( ১৪৩ ) 


তাহ। :এজগতের জন্ত নহে। তাহা দেখিতে সুন্দর হস্টতে 
পারে, কিন্ত তাহার উপর নির্ভর নাই। যে সাধুতা পাপকে 
কখনও দেখে নাই, প্রলোভনের সহিত একটী দ্রিমও সংগ্রাম 
করে নাই, সে সাধুতা মানব জীবনের একট! শ্রেষ্ঠ সুখ জানে 
না; তাহা কাচের গ্ায় ভঙ্গ-প্রবণ। কিন্তু যে সাধুত পাপের 
সহিত সংগ্রাম করিয়। জয় লাভ করিয়াছে, প্রলোভনের দ্বার 
হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, পবিভ্রতাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া 
প্রাণে পোষণ করিয়াছে, তাহাই এ পৃথিবীর জন্য, এবং তাহার 
মূল্য অনেক। আমর! নরনারীতে এইরূপ সধুৃতাই দেখিতে 
চাই। এইক্সপ সাধুত। লাভে সমর্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্ট। 
তুমি নরনারীকে কত দ্বিন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিত! 
রার্মখবে ? ঈশ্বরের রাজ্যে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে 
দেও, ভাহাঁর1 পুণ্য দেখুক পাঁপও দেখুক; তবে এমন 
শিক্ষা দির। ছাড়িয়। দেও, যাহার শুণে পাপকে পরিত্যাগ 
করিয়1 পুণ্যকেই আলিম্বন করুক। আর ইহাঁওত সত্য নয়, 
যে অবরোধে আবদ্ধ থাকিলে নারীগ্রণ পাপ প্রলোভন 
জানিতে পারে না। কাার' অবিদিত আছে, চয আমর] 
রম্রণীদিগকে অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিয়া ও পাপ হইতে রক্ষা 
করিতে পারি নাই বরং যেখানে নারীর চরণে যত কঠিন 
নিগড় সেই থানেই মানব প্রকৃতি অধিক প্রতিহিংসা-পরায়ণ, 
সেই খানেই গুপ্ত পাটের আত ৩ত প্রবাহছিত। ধনিদের ঘরে 
নারীর ঘোর বন্দিদশা, তঁহাদৈর ঘরেই নারীর ঘোরতর 
অঘশ+ 

চতুন্তঃ তাহারা বলেন, যে পুরুষের সহিত নারীর এরূপ : 


(১০৪ ) 


সম্তন্ধ, যে নারী পুরুষের নিকট একটা! প্রলোভনের বস্ত) 

হুতরীৎ নারীগণের বাহিরে গমনাগমন করণ যদি নিয়ম রা 
তাহ! হইন্পে অনেক নারীকে বিপদে পড়িতে হুইবে। তাহাদের 
মধ্যে ফাহারা রূপলাঁবণাশালিনী, তাহাদিগকে ছুশ্চচিত্র 
পুরুষগণ উতাক্ত করিবে, এবং ছলে, বলে, কৌশলে, ধর্ম 
্রষ্ট করিবার প্রয়াস পাইবে। এইরূপে অনেক বালিকা ও 
যুবতীর সর্বনাশ হইবে। একপ বিপদের মুখে নারীদিগকে 
ছাড়িয়] দিবার প্রয়োজন কি? নারীগণ শ্বাধীনভাবে সর্বত্র 
গতায়াত করিতে পাইলে যে এরূপ ঘটিতে পারে না, তাহা 
নহে । বরৎ ইংলগ্ডে সম্প্রতি যে সকল কথা প্রকাশ পাই- 
য়াছে, তাহাতে ইহা দেখ! গিয়াছে, যে সেখানে অনেক ভদ্র 
মহিলাকে প্রতিদিন ছুশ্চরিত্র পুরুষের হস্তে এইরূপে ০জপ- 
মানিত হইতে হয়। কিন্তু তাহার উপায় আছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল 
পুরুষেই যে নারীকে ্নুক্ধ ও বিরক্ত করে তাহা নহে, 
দুশ্চরিত্রা! নারীরা ও,অনেক সময় পুরুষগণকে প্রলুব্ধ ও বিরক্ত 
করিয়] থাক্ষে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাক্গরের বারনারীগণের বিষয় 
স্মরণ কর। ইহারা রাজপথে পুরুষগণকে কিরূপ প্রলুন্ধ ০ও 
উত্যক্ত করিয়। থাকে ! কোন, কৌন স্থানে ইহাদের ধৃষ্টতা 
এতদূর অধিক যে ইহারা পুরুষদ্রিগকে রাজপথ. হইতে বল 
পূর্বক ধরিয়] লইয়া যায় ।* এই উদ্চপাত নিবারণ করিবার 
জন্ত কেহ কোন দিন কিএরপ প্রস্তাব করিয়াছেন, ষে 
পুরুষদিগকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে ? তাহার অন্ত 
উপাক্ন আছে। 'ইংলতে এই আইনৎ করা কুইক়াছে, যে যি 
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কোন স্ত্রীলোক রাজপথে বা অন্ত কোন স্তানে কোন পুরুষর্ণক 
প্রক্থীস্তভাবে প্রলুক ও বিরক্ত করে তাহাকে জরিমানী ও 
কারাদ ভোগ করিতে হইবে। ছুশ্চরিত্র পুরুষদিগের প্রতিও 
সেইরূপ শাসন থাঁক উচিত। তাহা হইলে এরূপ অনিষ্ট 
অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে। বিশেষতঃ ইংলও ও 
অপরাপর দেশে নারীগণ যে সহস! পুরুষের ফাদে পড়িয়া! যায় 
তাহার কারণ এই যে, ধর শিক্ষার অভাবে নারীগণের চরিত্রে 
দৃঢ়তা থাকে না। নিম্ন শ্রেণীর বালিকাঁগণ, হাবা, অজ্ঞ 
অশিক্ষিত)ও ধর্শজ্ঞানবিহীন,তাহাতে আবার দারিদ্রের তাড়নে 
অস্থির; সুতরাং ধনলোভে ও প্রেমলোভে হঠাৎ পতিত 
হয়। পুরুষদিগের জ্ঞানোনতি ও ধর্মশিক্ষার জন্ত যত প্রকার 
আূঞ্টেঈজন আছে, রমণী দিগের শিক্ষা ও উন্নতির জনা সেইরূপ 
আফ্কোজন কর দেখিতে পাইবে নারীগণ দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে 
মনে করিবে, সামান্থ পদার্থের লেতে প্রলুন্ধ হইবে না, এবং 
নিজের ধর্দ্রকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে । আর একটা 
কথা আছে পুরুষ যে নারীকে উত্যত্ত করিতে ও বিনষ্ট করিতে 
এনদুর সাহী হয় তাহার প্রধান কারণ *এই তক আমর! 
নারীর দুশ্চরিত্রতার প্রতি বত থড্গ-হস্ত, পুরুষেবু দুশ্চরিত্রতার 
প্রতি তত খঙ্জা-হন্ নহি। এলেই নীতির টৈষম্য থাকাতে 
সমাজ মধ্যে গ্রতিদিন যে সস্তায় চরণ, হইতেছে তাহা! স্মরণ 
করিলে লজ্জিত হইতে ল্ম। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ একটা 
পঞ্চদশ বর্ীয়! কি ফোড়শবর্ষীয়া বালিকাঁকে ভুলাইয়া গৃহের 
বাহির করিয়। ল্ইয়। ঠান। তাহাকে লইয়া দেশ বিদ্বেশে 
ফা জবড়াইল; ঃঞ্ঘত দিন তাহার গহনাগুলি ছিল, তাহা! 


(১৯৬) 


বিক্রয় করিয়া নিজের বাবুগিরির ব্যয় চালাইল ; তৎপরে 
তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়া তাহাকে বিদেশে বারাঙগন! বৃত্ত 
দ্বার জীবন ধারণ কারবার জন্য পরিত্যাগ করিয়া আদিল। 
আসিবামাত্র তাহার আত্মীয় স্বজন আনন্দিত অন্তরে তাহাকে 
বাড়ীতে গ্রহণ করিলেন, সে সমাজের মধ্যে যে স্থানে ছিল 
তাহাঁতেই থাকিল; তাহার বিবাহের আয়োজন হইতে লা- 
গিল ; আর একটা ব্ূপ-লাবণা-ম্পন্ন। বালিকার অন্বেষণ হইতে 
লাগিল। ইহা সত্য ঘটন। এইরূপ আরও কত ঘটন। 
ঘটিতেছে। যে হতভাগিনীকে সে পথে ফেলিয়া আপিল, 
সেযেকি পাপে ডুবিল, কিযাতনার অগ্নিতে পুড়িল, তাহা 
কেহ ভাবিল না, কিন্তু অধর্ম্ের কুষ্ঠে যাহার আত্ম পচিয়া 
খসিয়া পড়িতেছে, সেই পামরকে সকলে ক্রোড়ে শরিয়া 
লইল। এই ত তোমাদের সমাজের অবস্থা । এইরূপ বৈষম্য 
যত দিন থাকিবে পুরুষের হস্ত হইতে নারীকে বাচাইতে 
পারিবে না। একবার সিংহ গর্জনে বল দেখি, “পরের 
ভগিনীকে যে মজাইবে আমরা তাহার মুখ দর্শন করিব না, 
অমনি £€ধথিবে পুরুষের নাতি ফিরিতে আরম্ত হইকে। 
তোমরা ছুরস্ত পুরুষের দৌরাআ্য নিবারণেৰ কোন উপার 
অবলম্বন করিতেছ না, কেবল নারীকেই ম্বাধীনত! হইতে 
বঞ্চিত করিবার উপদ্দেশ দিতেছে । ন্যায় কোথায় রহিল ? 
আর একটা যুক্তি যাহা সবরোধ 'প্রথার সপক্ষগণ প্রদর্শন 
করিয়। থাকেন, তাহা উল্লেখ করিতেও লজ্জা হয়। তন্বারা 
সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ অবিচার করা হইয়াছে, এক্সপ 
আর কিছুতেই নহে। সে যুক্তিট, এই- স্ত্রীলোকের প্রতি 
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বিশ্বীস নাই, তাহাদের সর্বদাই পাপে মতি, পুরুষকে বিরুণ্ত 
 কষ্ীই তাহাদের প্রধান কাজ ;-- 
স্বভাব এব নারীণাৎ নরানামিহ দূষণৎ 

অর্থ--পুরুষদিগকে দুষিত করাই নারীদিগের শ্বভাব। 
অতএখ তাহাদিগকে বনদিদশায় রাখ) কর্তব্য ? 

কি অন্যায় কথা। এইবপ তর্কেতে রামমোহন রাম্ধ এক 
বার মন্মাস্তিক আঘাত পাইগাছিলেন, এবং ভারত নারী- 
দ্বিগকে এই অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন । যে সকল পাঠক অদ্যাপি তাহা পাঠ করেন 
নাই, তাহাদিগকে অনুরোধ করি, তাহারা একবার সেই 
উক্তিগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন ; কিরূপে তিনি পুরুষের 
উপর” নারীর শ্রেষ্ঠত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পৃথিবীতে 
যেখানে যত মনুষ্য-সমাজ আছে, কি স্থুসভ্য কি অসভ্য, সর্বত্র 
পন্বিদর্শন কর, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম ও পবিত্রতা বিষয়ে 
পুরুষ অপেক্ষা রমণীকে শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাইবে । অসৎ হওয় 
দ্রইএর প্চক্ষেই সম্ভব; কিন্তু পুরুষ সে পথে *্যতদূর যায়, নারী 
তত্ত দুর যাইতে পারে ন!। কল দেশের কণরাগার পরিদর্শন 
কর স্্রী-বন্দীর মংখ্যা পুরুষ অপেক্ষাকত কম | অথচ সর্ঝ- 
দেশেই*নরনারীর ঠংখ্য। প্রচ্ম সমান। তঙপরে যেখানে 
যেখানে নারীকে পাপের ঠর্তে পতিত দেখিতে পাইতেছ, 
অনুসন্ধান কর, করিলে ক্লেখিতে গাইবে যে অধিকাংশস্থলেই 
পুরুষ হাতে ধরিয়া তাহাকে সেঁই গর্ভে ফেলিয়াছে; এবং 
তাহার হধ্যে হ্দুয়- বিচারক কাণ্ড এই, থে নারীকে গর্তে 
রেলিয়া পিয়া পুরবর্ণধীজে গঁহে গিয। আরাম সম্ভোগ করিতেছে, 
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এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভাহাকে আরও গভীরত'র গর্তে 
ডুবাইবার প্রয়াস পাইতেছে । ইহার পর যদ্দি কেহ বলে ত্য, 
পুরুষকে দূষিত করাই নারীর স্বভাব, তাহা হইলে ,কেমন 
স্থবিচার হয়? জগতের ইতিহাসে ইহার বিপরীত কর্ণ সত্য 
বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । যেখানে যেখানে নারীর শক্তি 
প্রকাশ পাইতে পারিয়া'ছে, সেইখানেই সমাজের নীতির উন্নতি 
ৃষ্ট হইয়াছে । রোমরাজ্যের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, যে রোমনগর 
একবার রমণীদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। রোযানদিগের 
পত়ীগণ শত্রশিবিরে গিয়। আপনাপন পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির 
করে ধরিয়া রোমনগরকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
তদবধি রোমনগরে নারীগণের অতিশয় সমাদর ছিল। এই 
সমাদরের ভাব এত দূর প্রবল ছিল যে, সতী লুক্রিশিয়ার প্রান্ত 
অত্যাভাবু করতে বুংজপ্রিবারকে জন্মেক মত্ত বেখমনগ্বু হইতে. 
বিদায় লইতে হইয়াছিল সমুদায় রোমবানি প্রজ। সশস্ত্র হইয়া 
রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। নারীগণের প্রতি এই 
সম্ভ্রম ও সমাদর যক্ত দিন ছিলি, পুরুষগণের নীতি. ততদিন 
উজ্জল ছিল। প্রাচীন ধোমানগি ।গের শৌর্য, বীর্য, সামু 
তার কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হ্য়। এরঁকন্ত কালক্রমে 
রোমের রাজ্য চতুপ্দিকে বিস্তার ই রোমীয় যুবকগর্ণ যতই 
স্বীয় স্বীয় জননী, ভগিনী, পড়ী প্রঙুতির নিকট হইতে ৪ 
থাকিতে লাগিল, এবং পূর্ব দৈশীয় সদ ও ভোগ-বিলাসে 

রসাস্বাদন করিতে লাগিল, এবং প্রাচ্য রাজকুলের সংশ্রবে 
আসিয়া স্ত্রীলোককে একটা ভোগ্য বস্তর মধ্যে" গণনা, 
করিতে লাগিল, ততই রোম মধ্যে "হুর্নীতি: অ্রোত প্রবাহিত 
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হইতে 'লাগিল। নারীর অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষে 
অশ্রীগতি উপাস্থহ হইল 1 নেপোলিয়ান যে বলিয়া লেন, 
্রান্সে প্রধান অভাব মাত, তাহার অর্থ এই, ইংরাজ পুরুষ 
দিগের' প্রতি তাহাদের জননীগণের যেরূপ প্রভাব, ফরাসি 
দেশীয় মাতাগণের যদি সেব্ধপ প্রভাব থাকিত, তাহ! হইলে 
ফরাসি চরিত্রে এত হীনতা থাকিত নাঁ। ইহাব আরও ভূরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে । ইংলণ্ডে বর্তমান মনয়ে 
যে সামাজিক নীতির জন্য তুমুল আন্দোলন হইরাছে, তাহাৰ 
মূলেও নারীর চেষ্টা। আগে ইংলগ্ডের আইন এই ছিল, 
যে, কোন কাপুরুষ কোন একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার 
সন্মতিক্রমে তাহার ধন্ম নষ্ট কৰিলে ভাহাকে বল-প্রর়োগ দ্ডে 
দণ্ড হইতে হইত না; কিন্ত এক্ষণে এই আইন হইয়াছে 
ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পুর্বে কোন বালিকার সম্মতি দিবার 
অধিকার নাহী। বাহারা' উদ্দোযুগা হইরা' এ আহীনা করাইরা' 
লইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোঞ্ষই অধিক) যে পরিমাণে 
ইংরাজ ঝুমণীগণ স্বীয় শক্তি প্রকূশ করিতে পাইতেছেন, সেই 
প্ধিমাণে সমাজের নীতির উদ্নতি ভু হইতেছে । *আমাদের 
ঘরের নিকটেগু ৃ্টান্তের অগ্রতুল নাই। *২০।২৫ বৎসর 
পুর্বে গঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিমুঞ্চলে, রেলওয়ের কন উপ্লক্ষে 
বা অন্য কোন কম্দম উপলর্ত্চযে সকন বাঙ্গালি বাস করিত, 
তাহারা ছুক্রিযার জন্য গ্লোকের ্বিত হইয়াছিল। তাহাদের 
পাপাচরণে বাঙ্গালি নামের প্রতি" সে দেশের লোকের দ্বৃণ! 
ন্ময়া 'গিয়াছিলু। কিছ এখন গিরা যদি কেহ সে সকল স্থানের 
মস রী্'নীর্তিও চরিত্র পরিদর্শন করেন, তিনি 
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দেখিয়া আশ্চর্ধযান্বিত হইবেন। এখনকার, বাঙ্গালির 
অধিকাংশ সৎ, শান্তি-প্রিয়, ও নিজ কার্যে মনোযোগী। খই 
পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, 
নারীগণের আবির্ভাবই সেই কারণ। এখন অধিকাংশ 
বাঙ্গালি ভদ্রলোক সপরিবারে সে দেশে বাস করিতেছেন 
বঙ্গবালাগণের পদার্পণ মাত্র নরকের মধ্যে শান্তি ও শাসন 
শ্বাপিত হইয়াছে; এবং পুরুষগণ নীতিমাঁন হইয়াছেন। এতদ্দেশে 
ইংরাঁজ অধিকারের ইতিবৃত্ত ও এই | জব চার্ণক যখন শ্তাঁনটার 
ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে তাবু গাড়িপাছিলেন, সেই দিন হইতে 
আরন্ত করির়। ট্রামার সার্ভিস খোল! পধ্যস্ত ভারতীয় ইংরাজ- 
দিগের নীতি অতি জঘন্য ছিল। জাল, জুয়াচুরি, দাঞ্গা, লুট, 
ঘুষ, ব্যভিচার প্রভৃতি কার্ষ্যে ইংরাঁজগণ অতিশয় পটু ছিংর্পন। 
স্ত্রীলোক লইয়া বড় বড় ইংরাজের মধ্যে সর্বদা মারামারি, 
হইত। কিন্তু যেই ইংরাজ মহিলাগণ দলে দলে ভারতক্ষেত্রে 
পদার্পণ করিতে লাগিলেন, অমনি ভারতীয় ইংরাজ-নীতি 
বদলাইতে আরস্ত কইল | 

এইরূপে ভূ ঝি তৃরি প্রমাণ প্রয়োগদ্ধারা দেখান যাইতে 
পারে যে, রি নারীর সমাদর,সেইখানেই নীতির উন্নত্তি; 
নারী, ও নীতি সঙ্গে সঙ্গে ্বায়। ইতিহাস যখন' ইহাই 
প্রমাণ করিতেছে, তখন, পৃর্কোন্তর খনিন্দাবাদ কে. অন্থুষ্ণভাবে 
সহা করিতে পারে? অতএব আমি?এ যুক্তির উত্তর দিবার 
চেষ্টা করাঁকেও বৃথা অপবাদের প্রশ্রয় দেওয়া মনে করিয়া 
ইহার উত্তর দিলাম ন1। 

এতদ্তিন্ন অবরোধ প্রথার দপক্ষণণ আঁর একট! কথা বলেন 
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হারও কিঞ্িৎ বিচার করা, কর্তব্য । তাঁহারা বলেন রি 
রে প্রথা প্রচলিত'থাকানে এই একটা সুবিধা হয়,যে জামরা 
নারীদ্িগকে নিজের মত করিয়া গড়িতে পারি। একটা নব- 
পরিণীত। বাপিকাকে ঠা আনিলাম, পতি ভিন্ন সে 
অস্ পুরুষকে জানে না, এবং সেই বাড়ী ভিন্ন অন্য বাড়ী 
জানে না ;)স্ুতরাং পতি ও অনান্য আম্মীরগণ তাহাকে যে 
শিক্ষ। দিবেন তাহাতে বাধ! |দবার কেহ নাই,সে সেই প্রকারই 
গড়িরা উঠিবে ; ঠিক আমাদের মনের মত হইবে। তাভা না 
হইয়া সে বদি দশজনের সহিত মিশিতে পায়, তাহা হইলে 
আমর। যাঠ। শিখাইব সে বাহিরে তাহার বিরুদ্ধ কথা হয়ত 
শুনিবে, কোন শিক্ষাই তাহার মনে দাড়াইতে পারিবে না। 
ইহার্উত্তর এই, যাহা ঘৎ তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে, আমা- 
দের বাড়ীতে যাহ] আছে তাহাই যেসতের আদর্শ, ইহ! মনে 
করা মহাঁদম। আর ইহাঁও ছুট হইয়াছে ঘে, পারিবারিক 
শিক্ষাই মানব চরিত্রে বলবতী] *হয়। বহুগ্থানে গেলেও, 
বহুজনের্, সঙ্গে মিশিলেও অবশেষে দেখা ফর বালক বালিক। 
নিত্দ গৃহ ও পারবারের গরন্ধতিইপপ্রকাশ *্করে ঠি পরিবার 
মধ যদি সমুশ্টিতরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়,* ভাতা হইলে 
তাহারা+ সে শিক্ষালব্ধ সদ্‌খুক্ধ বাশিও রক্ষা কাঁরবে অথচ 
বাহিরে যে কি সৎ ও সার্ধ্ট বিষয় ফেখিবে তাহাও 'অঅবলঙ্বন 
করিচুব, এহত ভাল। &এইত মাণবাস্মার পক্ষে স্বাভাবিক 
উন্নতি। ছীচে ঢালার স্তায় মানৰ মনকে সংকীর্ণ করিয়। 
গড়1,৯তক্চট ভাল নূয়। 

এই গ্রথার সপঞ্ক্ষর] আরও বলেন :--মাঁনব হাদয়ের প্রেম 
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দিস্তারে বত অধিক দুর ব্যাপ্ত হয়, ততই তাহার গভীরতা! 
হাস হইয়! যায়, যতই তাহা? অল্প পরিসর "স্থানে বদ্ধ হয়, তষ্তই, 
তাহা! গভীর হইয়] থাকে । ধাহাঁকে ছুই শত লোককে, ভাঁল- 
বাদিতে হয় ও ছুই শত লোকের চিন্তা করিতে হয়, তাহার 
প্রেম স্বভাবহঃ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি স্বন্ন পরিমাণে যাঁয়, 
কিন্তু বাহার প্রেম ছুইটা লোকেতে আবদ্ধ তাহার প্রেম 
পূর্বোক্ত ব্যক্তির অপেক্ষা প্রগাঢ় । এই সত্যটা ম্মরণ রাখিলে 
অবরোধ প্রথার একটী সপক্ষ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
অবরোধ প্রথ! গ্রচাগিত থাকাতে বালিকা ও যুবভীগণ নিজ 
গতি ভিন্ন অপর পুরুষের সহিত মিশিতে পারে না, এবং 
পতির' পরিবার ব্যতীত অপর কোন পরিবারের সহিত 
মিশিতে পারে না) অপর পুরুষের সহিত নিজ পতির ককুদিনা | 
করিতে পার না, স্থতরাং আপন আপন পতিকেই প্রাণ 
মন দিয়া ভালবাসে, ও সূর্ধগুণান্িত বলিয়া! মনে করে রা 
তাহাদের প্রেম একমাত্রগায়ী,হইয় প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে। 
বদি তাহাদিগকে “বার ভার সঙ্গে মিশিবার জন্স ছাভয়! 
দেওয়। যায়, তাহারা কত পুরাষের সঙ্গে মিশিবেন, হত 
নিজ পতি অগরেক্ষা জ্ঞানে, ধন্বে, সাধুতাতে কভ উৎকষ্ট গ্োক 
দেখুবেন, আর নিজ পতিদ্িগ্বকে সর্বগুণ-সম্পর ভাবিবেন 
না; আর পূর্বের স্তায় শ্রদ্ধা করিবেন না) তাহাদের প্রেম 
বভবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপধে ছড়াইক পড়িবে, এবং তাঁহার! 
সেরূপ প্রেমিক থাকিবেন না। | 

ইহার উত্তর এই, দাম্পত্য প্রেম; অপত্য-লেহ প্রতিই 
বিশেষ প্রকৃতি ) অন্ত কোন প্রেমে 'ইহাকে "বাধা ,দি্ঠত পানে 
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না। কোন রমণী যদি নিজ পতির অন্ুরাগিণী হন, কিন্বা 
দা দাপীরগ্প্রতি ল্লেহপ্রীলা হু, তাহাতে কি তাহার ভুপত্য- 
স্নেহ ভাস হইতে দেখা যায়? কিন্ব! সম্তান-বাতমুল্যের জন্য 
কি দাঁ্ইপত্যপ্রেমের ব্যাঘাত হয়? বাহিরের দশজনের সহিত 
আলাপ পরিচয় হইলেই ঘে তাহাদের দাম্পভ্যপ্রেম বা 
অপত্য-ন্েহ হ্রাস হইয়! যাইবে এরূপ আশঙ্কা করাই অমূলক । 
আর কার্যত: সেইরূপ দেখা যাইতেছে 'না। যে সকল 
সনাজে রমণীগণ বহু পুরুষের সভিত মিশির। থাকেন, তীহা- 
দের দাম্পত্যপ্রেমের ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না। তবে যেস্থানে 
পরিণয় সুঘটিত হয় নাই, অর্থাৎ যেখানে নিজ পতিকে ভাল 
করিয়া না চিনিয়াই বিবাহ করিয়াছেন, অথব। প্রেমপুর্বক 
বিবাহু হয় নাই, সেখানে পুরুষান্তরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার 
হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ আশঙ্কা ঘোর অবরোধে আবঙ্ধ 
'রাখিয়াও দূর করিতে পারা যাঁর না। 

আমার জ্্রীটা বাহিরে গেল্ছেপাছে আমার অপেক্ষা সৎ- 
লোক দেখে অতএব তাহার বাধিত যাইবার গরয়োজন নাই; 
সেঘরে বদ্ধ থাকিয়! আমাকেই» সর্বগুণশাপী পুরুম্ব ভাবুক, 
ইাই বা কিরূপ যুক্তি! "জগনীশ্বর গতি যত সাধুতা! 
দিয়াছেন, তাহা অঠুসাদের রি ভ্যকের জন্ত ;ভ্াহা এ স্ত্রী- 
লোকেরও জন্ত। ভোমা অনুপ সদ্গুণশানী পুরুষের সর্ধকৃত 
মিশিয়া এ নারীর আর্থ সে উন্নতি হইবে তাহার পথ 
অবর্শেধ করিলে তুমি (ক ঈশ্বব্জের নিকট অপরাধী হইবে 
না? একবার ইংলগ্ডের এক জন রাজা একটা বিদ্যালয় 
নন্বিদর্দন করিতেখণয্পর্ঠলেন । ইংলগডে নিয়ম এই বে, বাঁজ- 
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সমাগমের সময় প্রজাদিগকে জানু পাতিয়! অভিবাদন পূর্বক 
রাজার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে হয়। ন্রাজ! ধন বিদ্া- 
লয়টাতে গেলেন, তখন সমুদায় শ্রেণীর শিক্ষকদিগের নিকট 
সেইরূপ সমাদর লাভ করিলেন, কেবল সর্বনিয় শেত,-- 
অর্থাৎ যে শ্রেণীতে ৪1৫ বৎসরের শিশুর? পড়িত--যখন আসি" 
লেন তখন সেই শ্রেণীর শিক্ষক শিশুদিগের সমক্ষে রাজার 
প্রতি সেরূপ সন্মান প্রদর্শন করিলেন না) কিন্ত বাহিরে 
আনসিয়! জান পাতিয়। গ্রজোচিত সম্মান গ্রদশন করিলেন। 
কারণ পিজ্ঞাস। করাতে বলিলেন,-ণমহারাজ ! আমি যদি 
ক্লাসের মধ্যে আপনাকে এই সন্মান দিতাম, তাহা হইলে 
শিশুগণ জানিত ঘে আমা অপেক্ষা9 বড় লোক পৃথিবীত্তে 
আছে। এখন তাহারা জানে, আমা অপেক্ষ।, নিদ্যা। 
বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পদে বড় লোক জগতে নাই ; এবং এই 
জ্ঞান থাকাতেই আমি তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে পারি 
এই সংস্কার চলিয়! যাক আর'আমি তাহাদিগকে বশে রাখিতে 
পারিব না।” অবরোধের $পক্ষগণের ঘুক্তি কি এই জাতীয় 
নয়? অসত্য ও ভ্রমের উপরে, যে শাসন প্রতিষ্ঠিত তাহ! 
থাক অপেক্ষা না থাকা! ভাল। শাসনের অন্ত ভিত্তি আছে। 
চরিত্রের ছারা, সাধুতীর দ্বারা, ধর্ম নিয়ামর দ্বারা হে শাসন 
হয় 'তাহাই সুশাসন, এতসতিনন বন যে কোন উপা শান 
করা যায় তাহ! আপাততঃ ফলদায়ক! কিন্ত চরমে জুফ প্রসব 
করে ন1। 

অবরোধের সপক্ষগণের প্রদর্শিত আর কোনও যুক্তি 
মনে হইতেছে না। অতএব এক্ষণে এই গুথা প্রচলিত থাঁকান্ে 
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কি কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার চেষ্টা 
করা যাউক £-_ | 

অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকতে নারীগণের শিক্ষা ও 
উন্নক্তি লাভের পথে স্থমহত্ বিদ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । কি পুরুষ 
কি রমণী জ্ঞান লাভ করা সকলেরই পক্ষে আবশ্তক। এই জন্ত 
ঈশ্বর মানব.হদয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা দিয়াছেন । মানব 
মনকে বলপুর্বক অজ্ঞতার অন্ধকাঁর মধেচ ধরিয়া রাখিলে 
তাহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য করা হয়, এবং তাঁহার অনিষ্ট 
ফলও ভোগ করিতে হয়। পুরুষের পক্ষে জ্ঞান ও 
ধর্দশিক্ষা যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নারীর পক্ষেও সেই- 
রূপ। কিন্তু এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকাতে নারী- 
গুণুর শিক্ষার উপার বিধান করা দুষ্ষর। আমাদের দেশে 
প্রায় ৪* বতদরকাঁল বালিকাদিগের শিক্ষা দিবার রীতি 
প্রচলিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে এক একটী বালিক1 . 
বিদ্যালয় প্রায় ২৫৩০ বৎসঙ্জ রহিয়াছে, অথচ হ্রীশিক্ষার 
কি বিশেষ উন্নতি হইয়াছে ? ধ্বদ্যালয়গুলি ২ বৎসর পুর্বে 
যে অবস্থায় ছিল, অন্যাপি অবস্থাই রহেঠটাছে। ইহার এক- 
মাত্র কারণ এই বে»নবম ব। দশম বর্ষ বয়সে কোন বাঁলি- 
কারঞ্রবিবাহ হইলেই, আর তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখা হয় না) 
তাহাকে পাঠ সাঙ্গ কু্পধা অবরোধে আবদ্ধ কন্ু্হয়। 
একবার অবরুদ্ধ হইলে্চরথষ্ঠর গুড়ে সংসারের কাজে দীক্ষিত 
হইতে হয়; স্বতরা আর ফ্লাতি অল্প বাঁলিকারই ভাগ্যে 
বিদযুলয়-ল্ধ যৎকিঞ্চিৎ জ্বীনের উন্নতি সাধনের সুবিধা 
'থাঁকে। কোন পর্বান,.স্থানে দেখা গিয়াছে এরূপ অবরোধ 
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দশাতেও কোন কোন কুলকামিনী প্রধল জ্ঞান-পিপাস। 
দ্বারা চূলিত হইয়া, নিজ পরিজ ও যড়ের গুগে পূর্ব 
জ্ঞানের উন্নতি সাধন- করিয়াছেন ; অথবা তাহাদের পতিগণ 
প্রকৃত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহাদিগকে দে রিষয়ে 
সাহায্য করিয়াছেন; এইবূপে অবরোধ-পিপ্ররে বদ্ধ থাঁকিয়াও 
কোন কোন প্রত্তিভাশালিনী রমণী স্থলেখিকা হইয়া উঠিয়া- 
ছেন। কিন্তু এরূপ সংখা! অতি বিরল। অধিকাংশ বালি- 
কার ভাগ্যেই এই ঘটে যে, বিবাহের দিবস হইতেই তাহাদের 
সর্বপ্রকার মানসিক উন্নতির দ্বার একেবারে বদ্ধ হইয়া 
যায়। বালাবিবাহ নারীর জ্ঞান লাভ ও মানসিক উন্নতির 
পরম শক্র। নারীগণ একবার গৃহ্ধর্্মে দীক্ষিত হইলে, 
এবং গর্ভধারণ ও সন্তান-পালন ত্রতে ব্রতী হইলে, স্যার 
তাহাদের বথার্থ জ্ঞান লাভের স্বাধীনতা থাকে না। তখন' 
গুহধর্ম ও সম্তান-পালন তাহাদের মুখা কার্য হইয়! পড়ে এবং 
অপর সক্ল বিষয় গৌণ হইয়া যায়। কিন্ত যদি বোম্বাই 
প্রভৃতি স্থানের স্তায় বগদেশে অবরোধ প্রথা না খাকিত তাহ 
হইলে বিবাহিতা হহয়াও বাগ্থিকার। যে কিছু শিক্ষা লাভ 
করিতে পারিত, তাঁহাও এদেশে হইতেছে ন।। অনেকে অবগত৭ 
আছেন যে, দক্ষিণাত্যে ভিন্দু রমণীদিগের অবরোধ নাই। 
পুনা-্গিরে বয়ঃপ্রাপ্ত হিন্দু মহিলাতণীর উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত 
একটী বিদ্যালয় স্থাপিত ২ হইয়াছে, তাহাতে অনেক 
বিবাহিতা যুবতী পাঠ করি থাকেন । আমি স্বচচক্ষ 
দেখিয়াছি, ১৮।১৯।২* বৎসরের নি বালিকার! দিব্য 
পায়ে বুট আঁটিয়াঞচাকরের হাতে পুস্থরু ও বাধা দিয়া, রাজ 
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পথ দিয়া, হাটিয়া স্ুলে৬যাইতেছে । তাহাদের শ্বষ্জর 

্জশুরগণ শিক্ষিত ও উদারনৈতিক লোক, এবং হয় ত এ 
বাপিক্কাদিগের সন্তানাদ হয় নাই, সুতরাং তাহারা বধূদিগকে 
রূপ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়। থাকেন । বধূগিকে প্রকাশ্ত পথ দিয়। 

ভৃত্য সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন শুনিয়া অনেকে হয় ত 
অবাঁক্‌ হইবেন। আরও শুনুন, বোম্বাই সহৰেে একদিন প্রাতে 
আমি একজন মহারাষ্্রীয় ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে গিয়। 
তাহার বাড়ীতে আমার ছাভাটী ফেলিয়। আর এক বাড়ীতে 
গেলাম । যে বাড়ীতে পরে গেলাম তাহাদের সহিত পুর্ধ্বোক্ত 
গৃহস্থের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। দ্বিতীয় বাড়ীতে গিয়া 
আমার স্মরণ হইলযে ছাতা ফেলিয়া আসিয়াছি। তখন সেই 
বইস্বীমীকে বণিলাম “আপনাদেক্র বৈবাহিক বাঁড়ীতে একটা 

ছাতা ফেলিয়। আসিয়াছি অনুগ্রহ করিয়। একটী ভূত্য 
পাঠাইয়। ছাতাট। আনান।” [তনি একজন সম্পন্ন ও বোম্বাই 
সহরের সন্রান্ত ব্যক্তি, তাহার গৃস্বেত্রীস দাসীর অপ্রতুল নাই। 
তিনি সামার কথ। শুনিয়া একজনকে ডাঁঠ্কলেন। আমি মনে, 
করিলাম বুঝি কোন ভূত্যের* বা দার প্রীতি আদেশ 
হইতেছে । ক্রাহা! নয়, দেখি তাহার এক পুত্রবধূ আয় 
উপস্থিত। তিনি ধলিলেন্ুর্ঈতোমার বাপের বাড়ীতে বাবু 
সাহেব ছাতা ফেলিয্টিল ললাম্যাছেন, তুমিই গিয়া আন। 

কেমুন, একবার মায়ের ঈা্ষে দে টাও হয়ে যাবে বেশ নয় ?” 

বালিকাটী মহা আনন্দে দেই কার্য্যে গমন করিল এবং 
তাঞ্জাচ্নর কথ1॥শেষ নু হইতে হইতে ছাতাটা আনিয়া দিল। 

রাউক,*অব্ুরোধঞ্নী থাধাতে পুনা নগরে পুর্ণবয়স্ক 1 বিবাহিত! 
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বাঁলিকারাও যেব্ধপ জ্ঞানোন্নতি ক্সুরিতে পারিতেছেন, বাঙ্গালা 
দেশে যদি সেরূপ থাঁকিত$ তাহা হইলেও নারীগণের এত 
শোচনীয় অবস্থা থাকিত নাঁ। কেহ কেহ হয়ত বিদ্লিবেন, 
শ্রিক্ষাতে যাহ! ফলে তাহাত দেখিতেছি; বালিকার এব্ধপ 
শিক্ষা! না পাইল তাহাতে দুঃখ কি? সহ সহআ যুবক ষে 
শিক্ষণ লাভ করিয়া অকর্থণ্য হইয়। যাইতেছে ! তাহার চক্রের 
ভিতর যুবতীদিগকে ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন কি? শিক্ষা 
লাভ করিয়া আমরা যে পদার্থ হইয়াছি নারীরাও ত তাহাই 
হইবে, তাঁহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? মেয়ে গুলো ভাল 
আছে তাহাদিগকেও মজাইয়া কি হইবে? বর্তমান শিক্ষা! 
প্রণালীর প্রতি কলে যে অভিযোগ করিতেছেন তাহ! যদি 
সম্পূর্ণ সত্যও হয়, তথাপি ভাহাতে এই প্রমাণ হয় না যে জ্ঞান 
লাভ করা নারীর পক্ষে অনাবশ্ঠক। অর্ক প্রযত্তে বর্তমান প্রণালীর 
উন্নতি কর; তাহাতে কাহাবুও আপত্তি নাই। কি পুরুষ, 
কি রমণী সকলকে ধর্শীছুরাগতশ্িক্ষ। দেও, শিক্ষার চরম লক্ষ্য 
যে প্রক্কত মনুষ্যত্ব তঠহা যাহাতে তাহারা লাঁভ করিতে সমর্থ 
হয় তাহ! কর, শিক্ষার দ্বার' বন্ধ ঞরিতে চাঁও কেন? ছে 
দ্বারকে পুরুষ ও"রমণী উভয়ের জন্যই উন্ুক্ষ রাখিতে হইবে । 
কিন্তু সবরোধপ্রথা থাকাতে সেদবুর উ উন্মুক্ত রাখিয়াও কোন 
ফল নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ' বত এ, খুন স্কুলের উল্লেখ করা! 
যাইতে পারে । সেখানে আমরা নারীখণের উচ্চ শিক্ষার জন্ত 
দ্বার উন্মুক্ত রাঁখিয়াছি, কিন্ত কতকগুলি ব্রাহ্ম ও গ্রষ্টীয় বালিকা 
ভিন্ন আর কোন, নারীকেই সে শিক্ষা “লাত্বের জন্ত ওসব 
হইতে দেখা যায় না। সেখানেও হিন্দু বাঁপকাগণ বিবাহের, 
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পর আর বিদ্যালয়ে আপে ন!,। এইরূপে অবরোধপ্রথা নিবন্ধন 
নগরীর জ্ঞানলাভ ও মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে । 
্বতশ্মত্আমর। যে কেবল গ্রন্থ পাঠ করিয়াই শিক্ষা 
করি তাহ। নহে, জনসমাজে মিশিয়। আমরা প্রতিনিয়তই 
শিক্ষা করিতেছি। পরস্পরের নিকট হইতে কত সত্য উপার্জন 
করিতেছি। এই সামাজিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই 
আমাদের দেশে একটী কথা! গ্রচলিত হইয়াছে “যদি ন। পড়ে 
পে। তে। সভার মাঝে থো”। বাস্তবিক যে গ্রন্থাদি পাঠদ্বার! 
কিছুই শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহাকে যদ্দি দশজনের সঙ্গে 
রাখা যায়, তবে সে অনেক শিক্ষা করে। কিন্তু আমাদের 
দেশে অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকাঁতে এই হইয়াছে যে, 
ব্াক্ষিরর কোন আলোক নারীগণের মনে প্রবেশ করিতে 
পারে না। আমরা দশজনের সঙ্গে মিশিয়, সভ1 বক্তৃত! 
প্রভৃতিতে গিয়া যে সকল নুতন মত, নূতন ভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছি, তাহার কিছুই তাহার! ঃঝভি করিতে পারেন না) 
অথচ সুমাঁজের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের কুশিক্ষা দিবার যাহা কিছু 
কাছে, তাহা অবাধে তাতাক্ষের উপরে কার্ধণ করিতে পায়। 
মন্সে করুন একক্দন টা যুবক তাহার পড়ী। বা ভগিনীর 
মান সি উন্নতির জন্য ব্যতঞইয়াছেন ; তাহার পথ, কত 
বিদ্ব। তিনিযে সকল £গ%ায়ে জ্বানলাভ করিয়াছেন, -এই 
যুবতীর নিকট সে সমুদাঞর দ্বার বর্জ। তিনি নিজে যাহা ক্ছু 
শিখাইতেছেন, চতু্দিকের বৃদ্ধা রর তাহার বিপরীত 
শিক্ষ ঙগির! তাহার রত, শিক্ষাকে ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে।, 
এইূপেঞ্ঠাহার কিন্ত বীকুলত! সত্বেও তিনি মনের মত 
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করিয়া! শিক্ষা) দিতে পারিতেছুছন না। »এইরুপে 'আমর! 
দেখিতিছি যে, বর্তমান সময়ে শিক্ষিত যুবকগণ প্রতিদিনধষে 
সকল উন্নত'মত ও ভাব দরে ধারণ করিতেঞ্জেন,“ঠান্লাদের 
পত্জীগণ বা ভগিনীগণ তাহার অংণী হইতে পারিতেছেন ন! ; 
শিক্ষার আলোক তাহাদের গৃহপ্রাটীরের অভ্যন্তরে ভাল 
করিয়1 প্রবেশ কুবিতে পারিতেছে না? স্থুতরাং তাহার! সেই 
শিক্ষ। অনুসারে কাধ্য করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
তৃতীয়তঃ, নারীগণের প্রতি সচরাচর এই অভিযোগ কর! 
হয় যে তাহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ। তাহারা অতি তুচ্ছ বিষয়ে 
আসক্ত ও দেই জন্ত বিবাদপরায়ণ হন) নিজ পরিবারের 
প্রতি তাহাদের ন্নেহ মমতা আছে, কিন্ত প্রতিবেশীর প্রতি 
দয়া অন্ন; এই সকল কারণে এ দেশে রনণীগণের প্রতি একটু 
অবজ্ঞার ভাব জন্মিয়। গিয়াছে । দেশের লোকের বিশ্বাস যে» 
যেখানে যত গৃহ বিচ্ছেদ ঘটন] হয়, ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে নিরোধ 
উপস্থিত হয়, পরিবারের ॥মুধ্যে অশান্তির আগ্ন প্রজ্লিত 
হয়, নারীগণ তাহার মুলে। “স্ত্রীবৃদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী;”---এই 
বাক্যটার 'দ্বারা থলোকে সর্বদা "ই অবজ্ঞা প্রকাশ করিধ্া 
থাঁকেন। কিন্ত তাহারা একবার চিন্তা করেন? না যে আমরা 
নারীগণকে থে দশায় রাখিয়া, তাহাতে ইহার আতরিক্ত 
আর কিছু আশা করা ন্া। ।জিমুহাকা অবরোধে অবরুদ্ধ 
থাকাতে নিজ গৃহের চু সীমার বাহিরের কোন বিনয় 
জানিতে পারেন না, বাহিরের লোকের সুখ দুঃখ চক্ষে 
পড়ে না, স্থৃতরাং তাহাদের ল্েহ দয় এক, সংস্কীর্ণ “সীমার 
মধ্যে বদ্ধ হ্ইয়া পড়ে । বহুদর্শন 'ও চিত্তঠ" শির দবিকাশই 
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মানবকে উদদারআ। শিক্ষা দেয়; এবং প্রকৃত জ্ঞানোক্নত্িই 
মানব হৃদয়ের সংস্থী্ঘতাকে দুর করে। যাহাদের কোন 
প্রকাষ্টুরসউন্নত বিষয়ে ভাবিবার শক্তি ও শিক্ষা নাই, তাহারা 
যে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 
ঘাহার৷ বাহিরের জগতের পদার্থ বড় অধিক দেখিতে পায় না, 
তাহার! ষে গৃহ-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যকেই প্রকুাও রাজ্য মনে 
করিবে তাহাতে আশ্চধ্য কি? সকলেই বলেন যে পুরুষ 
অপেক্ষা নারীর ক্ষুদ্রীশরতা অধিক; কিস্ত একবার বিচার 
করিয়! দেখেন ন। যে পুকুষগণ যেরূপ শিক্ষা! পান, তাহাতে 
ক্ষুদ্রাশয়ত। থাকে না| নারীগণ সেইরূপ শিক্ষা ও কার্যক্ষেত্র 
পাইলেও তাহাদের ক্ষুদ্রাশয়তা থাকিবে না। 
ঠতুর্থত: নারীগণ অশিক্ষিতা ও অবরোধে আবদ্ধ থাকাতে 
সকল প্রকার সামান্িক উন্নতির বেগ মন্দীভূত হইতেছে। 
পুরুষগণ কত স্থানে যাইতেছে, কত বক্তৃতা শুনিতেছেন, 
কত সভাতে উপস্থিত থাকিতেষেঞ্্ী কত রাজনীতি সংস্কার 
সমাজ সংস্কার বা ধন্ম সংস্কারের ভাব তীহার্রের অন্তরে উদ্দীপ্ত 
চ্ছ্য়। উঠিতেছে। সেই উদ্দীপ্ত ্রগ্নি গৃহে* আঙগিয়া আশ্রয় 
বাৎসাহায্য পঈ্ইতেছে না; আত্মীয় পরিবারগণের সহিত 
সংঘর্ষহ ক্রমে নির্বাণ প্রাপ্ত হুটতেছে। রমণীগণ সেই সকল 
ভাব প্রাপ্ত হইলে ও এ র্ষে্র সহায় হইলে, দেশের 
সর্বপ্রকার উন্নতি কত দ্র গিলে পারিত। 
পঞ্চমতঃ ; রমণীগণ অবরোধে" আবদ্ধ থাকাতে তাহা- 
দর ওল্জাত্মমর্ধ্যাদ] বিলু্র হই! গিয়াছে। তাহারা প্রতিনিয়ত 
&ই অনুষ্ঞব_ করিকর্উছেন'&যে পুরুষের যে অধিকার আছে 


তেন 
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তাঁহাদের সেই অধিকার নাইঞ তাহাদের মন্তে এই ভাৰ 
বদধদুল থাকাতে, কোন প্রকার মহত্ব লাভের আকাঙ্ক। ডাছা- 
দের হৃদয়ে উদর্ধ হইতেই ই পারিত্তেছে না। আর্মর্ধা£মেয়ে 
মানব আমরা আবার কি করিব? সক্কল বড় বিষয়ে ডাহাদের 
সুখে এইরূপ কথা শুনিতে পাওর। যাইতেছে । গভীরবপে 
চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে ঘে আত্ম- 
মধ্যাদালোপের মায় মনুষ্যত্ব লাভের প্রতিবন্ধক আর কিছুই 
নাই । অনেকে বলিয়া থাকেন আমাদের দেশের পুকরুষগণ 
নারীদিগকে সমাদর করিতে জানেন না; ভ্ত্রীজাতির প্রতি 
তাহাদের ঘোরতর অবজ্ঞা আছে । আমিত দেখিতে পাই ষে 
নারীদিগের স্টার নারীর অবজ্ঞাকারী কেহ নাই। আমাদের 
স্ত্রীলোকের স্ত্ীজাতিকে ভয়ানক দ্বণা করেন। (+যন 
গহন্ডের ভাগ্যে যদি উপঘুর্ঠপরি কাচয়কটী কন্ত! জন্মে, রম্বী: 
দিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়) “দূর দুর কতকগুলো 
মেয়ে”। নারীগণের নিপু প্রতি এই ঘোর অবজ্ঞা থাকাতে 
সমাজের পুরুদদ্দিত।র নাতি দুষিত হইতেছে । ,ভাহার! 
নারীদিগর্জে শ্রদ্ধা করত ্পাবিঠেছেন না। পুরুষগৃণ 
ছুশ্চরিত্র হই্ডরেছে। গত্গণ অস্থঃপুরে "দশজন নার ।মলিলে 
বজিতেছেন_- পুরুষের ওর খাষ ঘটিয়াই থাকে” ;% অর্থাৎ 
ুশ্তরিত্রতা বিষয়ে পুকুর যে অপি খর আছে নারীর তাহা! 
নাই । যে আম্ম- 2 সমাঙ্জের এই সর্বনাশ 
হহতেছে তাহার মল অবরোধ-প্রথা । 

ষন্ঠতঃ; অবরোধ প্রথা ৪52 থাকাতে অব্রমাদের 
পারিবারিক সুখের ও ব্যাঘাত হইঞ্জেছে।'*]হমধ্যে পরিবারপ 
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মসুর জ্$েক ফু অসংকেন্দচ পরস্থ্বরের সহিত মিশিবেন 
তই গৃহ স্থখের স্থান হইুবে। বিশেষতঃ নারীগণ গৃহের 
জ্যোক্টনীস্িরূপ, তাহার! যদ্দি অসংকোচে প্রাণ খুলিয়া পুরুষ 
আত্মীয়দ্রিগের সহিত মিশিতে না পান, তাহা হঈলে পারি- 
বারিক স্থখের অদ্ধেকের অপেক্ষাও অধিক হাস হইয়া যায়। 
কিন্ত যে অবরোধ প্রথা! নারীগণকে বাহিক্ে মিশিতে দেয় 
না, সেই প্রথাই গৃহের মধ্যে তাহাদিগকে পুরুষ আজ্মীয়দিগের 
সহিত অসংকোচে মিশিতে দেয় না। এক জনের ভ্রাতৃজায়! 
বা ভাদ্রবধূগণ তাহার সহিত মিশিতে পারেন না; কিংবা ভীহার 
পত্তী বা ভগিনীগণ তাহার পুরুষ বন্ধুগণের সহিত মিশিতে 
পারেন না। এইরূপে পারিবারিক স্থথ অনেক হাঁস হইয়। 
যার্মী।* পরিবার মধ্যে সুখের অন্নত। হওয়াতে পুরুষকে স্থখের 
াশায় বাহিরে যাইতে হয়; এবং বাহিঝরের নানা গ্রাকার 
প্রলোভনে পড়িতে হয়। এইরূদপ এই বঙ্গদেশে কত সহ 
পুরুষ আমোদ প্রমোদের লোভে. ঞ্ীহিরে গিরা প্রলোভনে 
ও পাপে পতিত হইতেছে, তাহা কি কেহ গণনা করিয়া বলিতে 
পরেন ? সামাজিক নীতি*সন্বন্ধে' এই একটা” মূল কথা 
আগঞ্গাদ্িগকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, পরিবাণ মধ্যে প্রেম, 
স্বাধীনস্তী ও নির্দোষ আমে ঘত রাখিতে পারিব তৃতুই 
সামাজিক নীতি সুরক্ষিত রা অবরোধ প্রথা এই তিনটারই 
বিরোধী। 

সপ্তমতঃ যে সকল দেশে নাঁরীগণের বাহিরে যাইবার 
অধিস্ঠার আছে,ঘসেখ্ঠনে পুরুষ নারীগণকে পরিত্যাগ 
ঝুরি বর্ধহরে গিট" কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ 
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করিতে পারেন না। যদি রঙ্ভু্মিতে কোন/ গ্রক্ঠর অভিনয় 
দেখিতে যাইতে হয় পত্তীগণ পতিগণের সঙ্গী, যদি কোন, স্থানে 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হয় পর্ীগণ সঙ্গী, যদি তেন ন্ নাচ 
তামাঁপাঁতে যাইতে হয় পতীগণ সঙ্গী। এইরূপে এক সঙ্ষে 
উভয় উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়। পত্ধীগণ সমভিব্যাহারে থাকাতে 
পতিগণের পবিত্রত! সুরক্ষিত হয় এবং পতিগণ সমভিব্যাহারে 
থাকাতে পত্বীগণও পাঁপ প্রলোভন হইতে রক্ষা পান। আমা- 
দের দ্রেশে ঠিক ইহার বিপরীত কাণ্ড ঘটে। আমোদ 
প্রয়াসী পুকরুষগণ সর্ধত্র গতায়াত করিতেছেন, তাহাদের 
পতীগণ গৃহে পড়িয়া! থাকিতেছেন ; সুতরাং চরিত্রের পাহারা 
সঙ্গে না থাকাতে পুরুষগণ অশেষ পাপে নিমগ্ন হইতেছেন। 
এমন কি অনেক সময় বাহিরের বৈঠকথানাতে পাপ ক্রিয়া 
চলিতেছে পত্রীগণ্‌ অন্তঃপুরে থাকিয়া! সংবাদ পাইতেছেন না: 
অষ্টমতঃ এই দারুণ অব্বরাধ নিগড়ে আবদ্ধ হওয়াতে 
নারীগণ তাহাদের ঈশ্বর)ক্ডী শক্তি সকলকে জনসমাজের 
কল্যাণের জন্য, পাপ তাপ দুর্ণাতি নিবারণের জন্ত 'ব্যবহার 
করিতে পারিভেছেন না। অগ্ঠান্ত দেশে বর্তমান সময় 
নারীগণ জনলমাজের কি স্থমহৎ কল্যাণ 'পাধনে নিথুক্ত 
আছুছুল, তাহা! দেখিলে এই ক্েভু আরও দশগুণ বর্ধিত হয়। 
আমেরিকার বিগত ১০1১ সনে সামাজিক আন্দোলনের 
বিবরণ বাহারা জানেন, তি. হারা সকলেই জানেন স্খোকুন 
রমণীগণ কি তুমুল আন্দৌপন উপস্থিত করিয়াছেন । সেখানে, 
কেবলমাত্র রমণীদ্দিগের একটা স্থরাপান, নিবারণী সভা জাচুছ 
তাহার সভ্য সংখ্য। দেড় লক্ষেযও গুধ্ধিক'*) কুমারী? উইলার্ড 
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নামী এক বুমণী (ইহার অধিষ্যায়িক! | ইনি তদেশীয়া শি 
ক্কিত রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা। পার্থিব স্থুধ গ্রন্েষ 
করিষ্টরসটস দ্বার ইহার জন্ট উনুক্ত ছিল। কিন্তু ইনি সে 
স্থথকে হুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ব্রন্মচর্ধ্য ও চিরকৌমাধ্য ধারণ 
পূর্ববক স্বদেশের ছুর্গতি নিবারণ কার্ধ্যে দেহ মন অর্পণ করিয়া- 
ছেন। দেড় লক্ষ স্ত্রীলোকের সভার ইনি অধিনায়িকা। উক্ত 
সভার শাখা সভার সংখ্য! দশ হাজার। এই দেড় লক্ষ 
স্ত্রীলোক বিগত দশ পনর বৎসর দেশ হইতে সুরাপান প্রথা 
রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউনাইটেড ছ্েটের 
কোন কোন দেশে এইরূপ রাজবিধি করাইয়া লইয়াছেন, 
যে সেখানে স্থরার দোকান খুলিবার যো নাই। ইহারা বালক 
ব্ীঁলিকাদিগের পাঠোপযোগী নান! প্রকার শ্রস্থ রচনা করিতে. 
'ছেন তাহাতে সুরা বা অন্ত কোন প্রকার মাদক সেবনের 
অনিষ্ট-কারিতা অতি উত্তম রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন। 
এইরূপে ইহার! পুরুষদিগের ্ুরুনক্তিকে অনেক পরিমাণে 

ংযত করিয়৷ আনিয়াছেন। সম্প্রতি এইদেড় লক্ষ রমণীর 
ভা পুরুষদিগের নীতির উন্নাত্' দির্কে ্নোধোগী হইয়া- 
ছেন। ইহার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে রমণীকে যে নীতির 
নিয়করে বাধ হয় পুুষদিগকেণ্ সেই কঠিন নিয়মে বাধিবেন । 
ইহাদের অধিনায়িকা কু- জিও (1]1279) একটাঁমূল 
স্জু রচনা! করিয়াছেন চাহ! ও 0709 010) 9380৮ 69 
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ট্রীলে্টিকর সতী" খটাবশ্থ ক হ্য়, সকল “্রীলোকেরই সতী 
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যা আবগ্তক, সকল [খিলোকচু্ধ যদি সু. থাকিতে হু 
ঃ কিল পুরুষের ও সৎ হও অপরিহায্য” । এই মূল, সু 
অনুসারে তাহারা কার্য ' করিতেছেন। স্ত্রীলোকের ধা 
কারবার পথ উন্ুক্ত না থাকিলে কি তাহারা একপে-কাষ্য 
কারতে,পারিতেন ? কখনই না। 

অতএব যে দক দিয়াই দেখা বাউক নারীর অবরোধ প্রথা 
গ্রচালিত থাকাতে কেবল যে নারীগণের ছুর্সতি তাহা নহে 
সেই সঙ্গে পুরুষাদগের ও সমগ্র সমাজেরও ছুর্থতি। বিধাতা 
এই দুর্গতি হইতে বঙ্গপমাজকে রক্ষা করুন। 


পাপ পি ০০ ০৯ সিল 


